


(ইউনিভার্সিটি লেকচার) 


কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অলঙ্কার ও ধর্মশাস্ত্রের 
অধ্যাপক “ইউনিতর্সিটি লেক্চারার্‌» 


শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ 
বিবৃত 


প্রীরাঁমচন্দ্র কাব্যস্মৃতিতীর্থ 


প্রকাশিত । 


ক'লিকাত। 
৯২২ মেছুয়াবাজার ষ্টাট 
“নববিভাকর যঙ্ত্রে” 
শ্রীগোপালচন্দ্র নিয়োগী দ্বার! মুদ্রিত 


১৯০৮ 


উৎসর্গ পত্র । 


আমার 
পরমারাধা দেবতা 
ন্বর্গত 


পিতৃদেব 


৬তারাচরণ তর্করত্ব | 


মহাশয়ের 


শ্রীচরণোদ্দেশে 
ভক্তিভরে 
এই গ্রন্থ 

অর্পিত হইল। 


বিজ্ঞাপন ৷ 


১৯০৭ খ্রীষ্টাৰে সাংখ্য ও বেদান্ত বিষয়ে আমি কলিকাত। 
বিশ্ববিদ্ভালয়ে কতকগুলি লেকচার দেই। তাহার মধ্যে 
কার্ধ্যকারণতত্ব বিষয়ের তিনটা লেক্চাঁর মায়াবাদ নামে 
প্রকাশিত হইল। 

কলিকাতা! সংস্কৃত কলেজের স্ুপ্রসিদ্ধ অধ্যাপক সোদর- 
প্রতিম শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভৃষণ__-এই গ্রন্থের মুদ্রণাদি- 
পরিশ্ুদ্ধিবিষয়ে আমার বিশেষ সাহাধ্য করিয়াছেন। এই 
কারণে, আমি তাহার নিকটে ধন্তবাদের সহিত কুতজ্ঞতা 
প্রকাশ করিতেছি। 


স্কৃত কলেজ, কলিকাতা ) 


২০শে জুলাই, ১৯০৮। | জপ্রমথনাথ শর্মা । 





৬. ৩৬ 
৫১ অহীযান্ি 21 
৭ 
রি 







দাখারণন্ুস্তক লগ! হু 
সন ১২০৩ ৩ রে 


কহ 78০, 





মায়াবাদ কি ? তাহার একটু পরিচয় আবশ্যক । 

এপর্যস্ত যতপ্রকার দর্শন ব৷ দার্শনিক মত প্রচারিত 
আছে--তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিতে পারা 
যায়। যথা, আরম্ভবাদ, পরিণামবাদ ও বিবর্তবাদ। 

এক কথায় বলিতে গেলে--কার্য্যকারণতত্ব-_ 
অথবা কার্য্যের সহিত কারণের কি সম্বন্ধ, তাহাই 
দর্শনশান্ত্রের প্রধান প্রতিপাগ্ । আমরা কার্য্য দেখিয়া 
থাকি, সেই কাধ্য কোথা হইতে আসিল, অর্থাৎ 
তাহার কারণ কি, আর সেই কারণের সহিত এ 
কার্য্যের সম্বন্ধ কি, তাহা প্রায়ই আমর! প্রত্যক্ষ 
করিতে পারি না, তাহ! জানিবার জন্য এ পর্ধ্স্ত 
মানুষ যাহা৷ কিছু ভাবিয়াছে, সেই ভাবনার সমষ্টিই ত 
দর্শন । 

এই কাধ্য ও কাঁরণের সম্বন্ধ বিচার না করিয়! 


২ মায়াবাদ। 


মনুষ্যসমাজ উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে না__এই 
কাধ্য ও কারণের তত্ব ভাবিতে ভাবিতে, মানুষ অতীতের 
অব্যক্ত গর্ভ হইতে যে কত জ্ঞাতব্য বিষয়ের আবিক্ষার 
করিতে সমর্থ হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা কে করিবে? 
পদার্থবিষ্ভা, ভূতন্ব, খগোলতত্ব্, প্রত্বতত্ব, ও ধন্মতত 
প্রভৃতি মানবসভ্যতার গৌরবের সামগ্রীগুলিকে__ 
বল দেখি- মানুষ পাইল কোথ।' হইতে ? অতীতের 
ভাবনাই কি এই সকল তন্বাবিষ্কারের দূরবীক্ষণ যন্ত্র নহে? 
আবার ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়। দেখ_-এই কাধ্য ও 
কারণের ভাবনারপ আলোকসাহায্যেই, আমরা 
ভবিষ্যতের দুর্ভেস্ত অন্ধকারময় গহবরে যে সকল গভীর 
তত্ব নিহিত আছে--__তাহার সন্ধান পাইতেছি। ভবিষ্যতের 
ভাবনা না ভাবিয়া মনুষ্যসমাজ যে অভ্যুদয়ের পথে 
একপদও অগ্রসর হইতে পারে না-ইহা কে ন৷ 
বুঝে ? কার্য ভবিষ্যৎ__কারণ বর্তমান, আবার কাধ্য 
বর্তমান--কারণ অতীত । স্তরাং-কার্যয ও কারণ 
এই দুইটীই ত-_আমাদের ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্তমান। 
তাই বলিতেছি যে, কার্য ও কারণের তত্ব লইয়াই 
দর্শনশান্ত্র। এই ভাবে দেখিতে গেলে ইহাও মানিতে 


মায়াবাদ। ৩ 


হয় যে-_দর্শনশান্ত্রই মানবের সকলবিষ্ার . মূলভিত্তি। 
ধন্মনীতি, রাজনীতি, গণিতবিদ্ভা, বিজ্ঞানশান্ত্র, রসায়ন- 
শান্ত, বার্তীশীস্ত্র, জ্যোতিষ শাস্ত্র ; বেদ, পুরাণ, স্মৃতি, 
তন্ত্র, বাইবেল, কোরাণ এবং আবেস্তা প্রভৃতি-__যত 
কিছু মনুষ্যজাতির জ্ঞান গৌরবের সমুজ্ল নিদর্শন-_সে 
সকলই ত, এই কাধ্যকারণভাবনারপ এক অকম্প্য- 
ভিত্তির উপর ব্যবস্থাপিত। কাধ্যও কারণের ভাবনাই ত 
দর্শন, স্ৃতরাং দর্শন শান্্রই যে আমাদের সকল শাস্ত্রের 
অপরিহাধ্য অবলম্বন-_তাহা! কে না স্বীকার করিবে ? 
এই কাধ্য ও কারণের ভাবন| ভাবিতে ভাবিতে -- এ 
পর্য্যন্ত জগতের দার্শনিকগণ তিন প্রকার সিদ্ধান্তে উপ- 
নীত হইয়াছেন, সেই সিদ্ধান্ত তিনটার নাম যথাক্রমে-.. 
আরম্তবাদ, পরিণামবাদ_ ও বিবর্তবাদ। এই তিনটা 
সিদ্ধান্তের মধ্যে যেটা শেষ অর্থাৎ বিবর্তবাদ, সেই 
বিবর্তবাদ ও মায়াবাদ একই বস্ত। এই বিবর্তবাদ বা 
মায়াবাদ বুঝিতে হইলে__অগ্রে আরম্তবাদ ও পরিণাম- 
বাদ ভাল করিয়৷ বুঝিতে হইবে; সেই জন্য আমি 
যথাক্রমে আরম্তবাদ ও পরিণামবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় 
অগ্রে দিব। 


আরম্তবাদ । 


কাধ্য-_-উৎপত্তির পুর্বেবে অসৎ, কারণগুলি--সব 
যখন মিলিত হয়, তাহার পরক্ষণেই কার্য্য উৎপন্ন হয়, 
কার্যহইতে কারণ সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন--এইপ্রকার 
সিদ্ধান্তই আরম্ভবাদ । 

একটা দৃষ্টীস্ত দেখিলেই এই মতা বেশ বুঝা 
যাইবে, ষেমন--কোন একজন যদি বন্ত্ররূপ একটা কার্ধ্য 
করিতে চাহে, তবে তাহার প্রথম কর্তব্য কি? তুলা, 
মৃত, ও তাতরূপ কারণগুলির সংগ্রহকরাই তাহার 
অগ্রে কর্তব্য । এই কয়টা কারণের মধ্যে সৃত্ররূপ 
যে কারণ__-আরম্তবাদিগণ তাহাকে বস্ত্রের উপাদান বা 
সমবায়ি কারণ কহেন। যাহাঁকে অবলম্বন করিয়! কাধ্য 
উৎপন্ন হয়__আবার উৎপন্ন হইয়া! যাহাকে আশ্রয় 
করিয়াই এ কার্ধ্য বর্তমান থাকে, এবং বিনাশ কালে 
থে বস্তুতে এ কাধ্যের বিলয়-হয়, সেই কারণকে- 
কা্যের উপাদান বা সমবায়ি কারণ বলা যায়। বস্ত্র-_সূত্র 
হইতেই উৎপত্তি লাত করে, আবার যতক্ষণ বর্তমান 
থাকে-_ততক্ষণ সূত্রসমূহকেই আশ্রয় করিয়া থাকে-_ 


আরম্ভবাদ। ৫ 


এবং বিনাশকালে (এক এক গাছি করিয়া সুত্রগুলিকে 
পৃথক্‌ করিয়া ফেলিলে) এ সুত্রেতেই বিলীন হয়, এইজন্া 
_-সুত্রকে বন্ত্রের উপাদান বা সমবায়ি কারণবলা যায়। 

এই উপাদান বা সমবায়ি কারণ ছাড়া__বস্ত্রের 
আর একজাতীয় কারণ আছে, তাহার নাম নিমিত্ত 
কারণ। কাধ্য উৎপন্ন হইবার ঠিক পুর্ববক্ষণে--যে সকল 
কারণের অপেক্ষা করিতে হয়, অথচ কাধ্য উৎপন্ন হইয়া 
গেলে- কার্যের স্থিতির জন্য, যে সকল কারণের অপেক্ষা 
করিতে হয় না, সেই সকল কারণকে-_কার্য্যের নিমিন্ত 
কারণ বলা যায়। তন্ত্ববায়, তুরী, তাত প্রভৃতি কারণ- 
গুলি বন্ত্রের নিমিত্তকারণ। বস্ত্রের উৎপত্তির ঠিক 
পুর্ববক্ষণে_-তন্তুবায় প্রভৃতির অপেক্ষা করিতে হয়, 
কিন্ত্ব বন্ত্র উৎপন্ন হওয়ার পর-_তাহার অবস্থিতির জন্য, 
তন্তবায় প্রভৃতির অপেক্ষা! করিতে হয় না। তন্তবায় 
মরিলে ব! তন্তরবায়ের তীত ছি'ড়িয়৷ গেলেই--ষে, এ 
বন্ত্রখানি বিনষ্ট হইবে-_তাহ! কেহই স্বীকার করে ন|। 
এইজন্য তন্তববায় প্রভৃতি _বস্ত্রের নিমিত্ত কারণ, উপাদান 
কারণ নহে। 

আরম্তবাদীরা এই দ্বিবিধ কারণ ভিন্ন_.আর এক- 


৬ মায়াবাদ। 


জাতীয় কারণ ও স্বীকার করিয়া থাকেন্‌। সে কারণের 
নাম অসমবায়ি কারণ। অসমবায়ি কারণ কাহাকে বলে £ 
যেকারণ-_সমবায়ি কারণের উপর আশ্রিত, ষাহার 
নাশহইলে কার্ধাদ্রব্যের নাশ অবশ্যস্তাবী-_-সেই কারণের 
নাম অসমবায়ি কারণ । 

সমবায়ি কারণ অনেক হওয়া চাই । সেই অনেক- 
গুলি সমবায়ি কারণ__পরস্পর মিলিত না হইলে কার্য 
উৎপন্ন হয় না, স্থতরাং কাধ্যের জন্মিবার পুর্বেব যেমন 
সমবায়িকারণগুলি থাকাই চাই-_-সেইরূপ সমবাঁয়ি 
কারণগুলির মিলন ও হওয়া চাই। এ মিলন না 
হইলেও কার্য্য উত্পন্ন হইতে পারে না, এইজন্য, এ 
মিলন-_ব! সমবায়ি কারণসমূহের পরস্পরসংযোগও যে, 
_-কাধ্যের কারণ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। 
এ মিলন বা সমবায়িকারণের পরস্পরসংযোগকে 
নিমিত্তকারণ বলা যায় না, যেহেতু, নিমিত্ত কারণের 
এরূপ স্বভাব নহে যে,-- উহার.নাশ্ব হইলে কায ভ্রবা 
নষ্ট হইবেই ; কিন্তু_আমরা যাহাকে অসমবায়িকারণ 
বলিতেছি, তাহার স্বভাব এই "রূপ দেখিতে পাওয়া যায় 
যে,_-তাহার নাশ হইলে কাধ্যদ্রব্যের নাশ অবশ্যই 
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হইবে। বস্ত্রের উপাদান কারণ সূত্র। সুত্রগুলির 
পরস্পর নিবিড়সংযোগ_যাহা তন্ত্ববা় তাতের 
সাহায্যে করে, সেই নিবিড়সংযোগ যদ্দি নষ্ট হয়_- 
তাহা! হইলে বন্ত্রও নষ্ট হয়, এই জন্য সূত্রগুলির সেই 
নিবিডসংযোগই-বস্ত্রের অসমবায়ি কারণ। এক্ষণে, 
এরূপ শঙ্কা করা যাইতে পারে যে._-সৃত্রের নাশ 
হইলেও বস্ত্রের নাশ হইয়া থাকে, এইজন্য সূত্র বস্ত্রের 
উপাদান কারণ। স্বতরাং উপাদান কারণের নাশই কাধ্য 
নাশের হেতু--এই প্রকার বলিলেই চলে। তাহাই যদি 
হইল, তবে-_অসমবায়িকারণের নাশ হয় বলিয়া 
কাধ্যের নাশ হয়-_এবং যাহার নাশে কাধ্য দ্রব্যের নাশ 
হয়, তাহা সমবায়িকারণ ছাড়া আর একটা পৃথক্‌ 
কারণ--এবং তাহার নামই অসমবায়ি কারণ, এই বলিয়া 
একটা তৃতীয় কারণ-__কেন স্বীকার করা হইতেছে ? 
এই প্রশ্নের উত্তর এই যে-_কার্ধ্যদ্রব্যের উপাদান 
কারণ যদি অনিত্য হয়, তাহা হইলে, উপাদান কারণের 
নাশ- কার্যযদ্রব্যনাশের কারণ হইতে পারে বটে-_ 
কিন্তু সকল ার্য্যদ্রব্যের উপাদান কারণ- যে অনিত্যই 
হইবে, তাহা ত বলিতে পার! যায় না। কারণ দুইটী 
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নিত্যপরমাণু মিলিতহইয়া৷ একটি ছ্যাগুকনামক কাধ্য- 
দ্রব্যকে উৎপন্ন করে। পরমাণু নিত্য-স্থৃতরাং 
তাহার নাশ হইতে পারে না। (পরমাণু কি ? কেনই 
বা পরমাণু স্বীকার করিতে হয় ? তাহার পরিচয় আরন্ত- 
বাদ খগ্ুনের সময় দ্বিব, এই কারণে-_এই স্থানে আর 
পরমাণুর বিশেষ পরিচয় দেওয়৷ গ্রেল না।) তাহাই 
যদি হইল-_তবে এক্ষণে দেখা উচিত যে--এ দ্বাণুক 
বিনাশের কারণ কি? পরমাণু দুইটা বিনষ্ট হইলেই যে, 
এ দ্যণুক বিন হইবে, তাহা ত বলা যায় না; কারণ, 
পরমাণুকে আরম্তবাদিগ্পণ নিত্য বলিয়! স্বীকার করেন, 
স্ৃতরাং পরমাণুর নাশ সম্ভবপর নহে। এই জন্য স্বীকার 
করিতে হইবে যে, দ্যণুক রূপ কার্যদ্রব্যের যে ধ্বংস 
হয়__তাহার কারণ অসমবায়ি কারণের ধ্বংস-_অর্থাৎ 
দ্যগুকের উপাদান কারণ যে পরমাণুদ্ধয়_তাহাদের যে 
পরস্পর সংযোগ-__তাহা দ্যণুকের অসমবায়ি কারণ, সেই 
সংযোগের ধ্বংসই ছ্যণুক ধ্বংসের কারণ, তাহা হইলে 
ইহাই দিদ্ধ হইল যে,_পরমাণুদ্ধয়ের সংযোগরূপ 

অসমবায়ি কারণের ধ্বংসই ছ্যাণুক ধ্বংসের হেতু। 
যে কারণের ধ্বংস হইলে কার্য দ্রবোের ধ্বংস হুইবেই, 
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সেই কারণকেই যে আরম্ভবাদিগণ অসমবায়ি কারণ 
বলিয়া থাকেন-_ইহা! পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । 

_কণাদ এবং গোতম এই ছুইজন মহর্ষিই আরম্ত- 
বাদী ৷ কণাদ-প্রণীত দর্শন শাস্ত্র বৈশেষিক দর্শন বলিয়া 
প্রসিদ্ধ ৷ গোতম প্রণীত দর্শনকে ন্যায় দর্শন কহা যায়। 

গোতম এবং কণাদ-_এই উভয় মহর্ষির মত এই 
যে,__কার্যয ও কারণ পরস্পর ভিন্ন। যে সুত্রগুলি 
পরস্পর মিলিত হইলে বস্ত্র হয়--সেই সুত্রগুলিই যে 
বন, তাহা নহে। সুত্র গুলি বস্ত্রের কারণ, বন্ত্রখানি সূত্র 
গুলির কাধ্য। কাধ্য ও কারণ যখন পরস্পর ভিন্ন__ 
তখন সূত্র সমষ্টিই যে বন্ত্র তাহা কখনই সম্ভবপর নহে; 
যেহেতু কারণ ও কাধ্য যদি একই বস্তু হইত-_তাহা 
হইলে, লোকে কাধ্য নিম্মীণ করিবার জন্য প্রবত্ব করিত 
না। কেন না, কাধ্য 'ঘখন কারণ হইতে ভিন্ন নহে-_ 
আর সেই কারণও যখন পুর্ববসিদ্ধই রহিয়াছে, তখন 
কার্য্য ও যে পুর্ববসিদ্ধ__ইহা৷ বলিতেই হইবে। কার্য্য 
যদি পূর্ব সিদ্ধই হয়-তবে তাহাকে উৎপন্ন করিবার 
জন্য আবার চেষ। কেন ? তাহা ছাড়া আরও দ্রষ্টব্য 
এই যে,--কারণের দ্বার! যে সকল কার্য্য সিদ্ধ হয়, কার্ধ্য 
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দ্বারা সেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হয় না। কার্য্যও কারণ 
যদি একই বস্তু হইত, তাহা হইলে-_কার্য্য ও কারণের 
দ্বারা একই প্রকার প্রয়োজন সিদ্ধ হইত, কিন্তু তাহা ত 
আর ঘটে না। সুত্রগুলির দ্বার৷ যে কার্য হয়, পটের 
দ্বারা সে কাধ্য হয় না। আবার পটের দ্বারা যে কাঁধ্য 
হয়, সুত্র গুলির দ্বারাও সে কাধ্য হয় না। সুত্রের 
দ্বার বন্ধন হয়-_কিন্তু আচ্ছাদন হয় না। বস্ত্রের দ্বারা 
আচ্ছাদন ব' মাবরণ হয় কিন্তু ঠিক্‌ সূত্রের দ্বারা যাহার 
যে ভাবে বন্ধন হয়__বস্ত্রের দ্বারা তাহার সেই ভাবে 
বন্ধন হয় না। আরও দেখ--মাটার দ্বারা জলের 
আহরণ হয় না, ঘটের দ্বারা জলের আহরণ করা যায়। 
আবার মাটার দ্বারা লেপন হয়, কিন্তু ঘটের দ্বারা 
লেপন হয় না । মাঁটী ও ঘট ষদি একই বস্ত্র হইত, তাহা 
হইলে, মাটীর কার্ধ্য এবং ঘটের কার্য্যও যে এক হইত 
_ ইহা কেনা স্বীকার করিবে? এই প্রকীর বহুবিধ 
যুক্তি ছারা _আরন্তবাদিগণ কাঁধ্যকে তদীয় উপাদান 
হইতে-_-অত্যন্ত ভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়া থাকেন। 
আরন্তবাদিগণের মতে,__-এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, পরমাণু 
হইতে দ্যণুকাদি ক্রমে__ক্রমে বড় হইতে হইতে-_-এত 
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বড় হইয়া বসিয়াছে। সৃষ্টির পুর্বে প্রত্যক্ষদৃশ্য কোন 
বস্তুই ছিল না। পৃথিবী, জল, তেজ ও বায়ু এই চতু- 
বিবধ পরমাণুঃ আকাশ, কাল, দ্রিক্‌, মন, ঈশ্বর ও অসংখ্য 
জীবাত্সা-_এই কষ প্রকারের নিত্যবস্ত ৃষ্টিরপূর্বের 
বিদ্যমান ছিল 7 স্থষ্টির অব্যবহিত পূর্বে পার্থিব পরমাণু- 
গণ পরস্পরমিলিতহইয়া ক্রমে, স্থুল--স্থুলতর-_ও 
স্থলতম পৃথিবীরূপে উৎপন্ন হইতে লাগিল। এইরূপে-_ 
অতি সৃন্মন জলীয়পরমাণু হইতেও স্থুল--স্থুলতর-__ও 
স্থলতম জলের স্থ্টি হইতে লাগিল। এই প্রকারেই-_ 
অগ্নি ও বায়ুর পরমাণুগণও মিলিত হইয়া-_স্ুল অগ্নি ও 
বায়ুর উৎপাদন করিতে লাগিল; এই প্রকারে স্থষ্টি 
আর্ত করিয়া--এঁ চতুর্বিবধ পরমাণু--এই মৃত্তিকা জল 
বায়ু ও অগ্রময় প্রকাণ্ড ব্রহ্মাগ্ডকে নিম্মিত করিয়া 
তুলিয়াছে। | 
ইহাদের মতে পদার্থ ছুই প্রকার-_ প্রথম ভাব, 
দ্বিতীয় অভাব। ভাবপদার্থ আবার ছয় ভাগে বিভক্ত 
যথা--দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামান্য, সমবায় এবং বিশেষ । 
অভাবও চারিপ্রকার, যথা প্রাগভাব, ধবংসাভাব, 
অত্যন্তাভাব এবং অন্যোন্যাভাব। | 
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প্রথমে চারিটা অভাবের স্বরূপ বুঝিবার চেষ্টা 
করা যাক্‌-_তাহার পরে ভাবপদার্থ ছয়টার স্বরূপ 
বুঝা যাইবে । 

প্রাগভাব। কোন কাধ্য যে পধ্যস্ত উৎপন্ন না হয়, 
সেই পর্য্স্ত-তাহার যে জাতীয় অভাবকে আমরা 
অনুভব করি, সেই জাতীয় অভাবকে-_আরম্ভতবাদিগণ 
প্রাগভাব বলিয়া থাকেন। এই মাটাতে ঘট উৎপন্ন 
হইবে--এই কথা শুনিয়, আমরা ঘটের যে অভাব 
হৃদয়জম করিয়া থাকি, তাহাকেই ঘটের প্রাগভাব 
বল৷ যাঁয়। 

ংসাভাব। ঘটের উপর একটা প্রকাণ্ড মুপ্গরের 

দ্বারা বলপর্ববক আঘাত করিলে ঘটের যে অভাব আসিয়া 
পড়ে তাহা'রই নাম ঘটের ধ্বংসাভাব ব। বিনাশ। 

অত্যন্তাভাব। ঘটের বর্তমানতাবস্থাতেই, যেখানে 
ঘট থাকে-__সেই স্থান ভিন্ন, অন্য সকল স্থানেই 
আমরা, ঘটের যে জাতীয় অভাব. আছে বলিয়। বুঝিয়। 
থাকি, সেই জাতীয় অভাবকে--ঘটের অত্যন্তাতাব 
কহা যায়। | 
অন্যোন্াভাব। ঘট পট নহেঁ_কিম্বা পট ঘট 
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নহে-_এই প্রকার শব্দ শুনিলে, আমরা-_ঘটের ব 
পটের যে অভাব বোধ করিয়া থাকি, সে অভাবই 
ঘটের বা পটের-__অন্যোন্যাভাব, অন্যোন্যাতাবও ভেদ-__ 
এই ছুইটা শব্দ একই প্রকার অর্থ বুঝাইয়া থাকে। 
এইবার ছয়টা ভাব পদার্থের সংক্ষেপে পরিচয় 
দিতেছি। 
১ম দ্রব্য । যাহাতে গুণ থাকে-_অর্থাৎ যাহা 
গুণের আশ্রয়__তাহাকেই দ্রব্য বল যাইতে পারে। 
এই দ্রব্য আরম্তবাদীদিগেরমতে নয়ভাগে বিভক্ত ; 
যথা, পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, কাল, দিক্‌, 
মন এবং আত্মা । 
২য় গুণ। সর্বসমেত গুণ চবিবশটী-_ষথা রূপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, সংখ্যা, পরিমাণ, পার্থক্য, সংযোগ, 
বিভাগ, পরত্ব (দূরত্ব ও জ্যোষ্ঠত্ব ), অপরত্ব (নিকটত্ব 
ও কণিষ্ঠত্ব ), জ্ঞান, সুখ, দুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ, বত্ব, গুরুত্ব, 
দ্রবত্ব, স্েহ, সংস্কার, পাপ, পুণ্য ও শব । 
৩য় কর্ম্ম। গতি বা গমনকেই কর্ম বলে। কর্ম্মও 
অনেকপ্রকার_এক কথায় বলিতে গেলে, বলিতে হয় 
যে,-_উৎপন্ন হইবার পরেই, যাহা নিজের আশ্রয়ন্ত্রব্যে 


১৪ মায়াবাদ। 


সংযোগ ও বিভাগ নামক দুইটী গুণকে উৎপাদন 
করিবেই করিবে, সেই বস্তকেই আরম্তবাদিগণ কর্ম বা 
স্পন্দ বলিয়া থাকেন্‌। 

৪র্থ সামান্য বা জাতি । জাতি নানাপ্রকার- গোত্ব, 
ঘটত্ব, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি । অনেক বস্তরতে অনুগত নিত্য 
ধর্মগুলিকে নৈয়ায়িকগণ জাতি বলিয়৷ থাকেন। 
জাতিসম্বন্ধে বক্তব্য এত বেশী যে, একখানি বৃহৎ 
পুস্তক লিখা হইলে তবে নৈয়াধ়িকগণের জাতিতত্ব 
কথঞ্চিৎ বুঝান সম্ভব; এখানে যতদূর সংক্ষেপে সম্ভব 
আমি জাতির পরিচয় দিলাম-_বিস্তূত ভাবে এ সকল 
কথা এই প্রসঙ্গে বল! সম্ভব নহে । 

৫ম বিশেষ । এই পদার্থটাও বড় দুরূহ । এক কথায় 
বলিতে গেলে বলিতে হয় যে-_নিত্যদ্রব্যগুলির মধ্যে-_ 
এমন এক একটা ধন্ম আছে, যাহার বলে- তাহারা 
সজাতীয় ও বিজাতীয় অন্য সকল বস্তু হইতে পৃথক্‌ 
হইয়! পড়ে। সেই স্বতাবসিদ্ধ বৈলক্ষণ্যকেই--কণাদ 
মতানুঘা়ী দার্শনিকগণ-_বিশেষ বলিয়া নির্দেশ করেন। 
বিশেষ কিবস্তু তাহা বুঝাইবার জন্য-_নব্য বৈশেষিক- 
গণ আরও একটা যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। 
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তাহারা বলেন যে,--এরপ দেখিতে পাঁওয়। যায়,__ 
মাটাতে একটা আত্্বীজ বপন করিলে-_.এঁ বীজটা 
মাটার মধ্য হইতেই নিজের সজাতীয় আম্রের উপাদান 
কারণগুলিকে টানিয়! লইয়া ক্রমে একটা বৃহত্বৃক্ষরূপে 
পরিণত হয়, অথবা-_আতম্মের অন্যান্য উপাদান কারণ 
গুলি, মাটার মধ্যে যাহারা পৃথক্‌ পৃথক্‌ ভাবে ছড়াইয়া 
থাকে-_বাঁজ পুতিবার পরই-_তাহার। পরস্পর একত্র 
হইয়া সেই বীজের সহিত মিলিত হইয়া আস্ত বৃক্ষ রূপে 
পরিণত হয়। যাহাই হউক না কেন--এক মাটাতে 
সকল প্রকার বৃক্ষের উপাদান কারণগুলি অন্তনিহিত 
থাকিলেও--উহার! সজাতীয় উপাদানদ্রব্যের সহিতই 
মিলিত হইয়া কাধ্যরূপে পরিণত হয়, বিজাতীয় উপা- 
দান গুলির সহিত মিলিত হইয়া কখনও বিসদৃশ কাধ্যের 
উৎপাদক হয় না। এই যে, উপাদানপরমাণুগুলির 
সজাতীয় পরমাণুর সহিত মিলিত হইবার-_এবং বিজা- 
তীয় পরমাণু সকলের সহিত মিলিত না হইয়া, দুরে 
থাকিবার--সামর্থ্য, সেই সামর্থযই বিশেষ পদার্থ। 
অর্থাৎ উপাদানরূপ পরমাণুসমষ্টির সদৃশপরমাণুগুলির 
সহিত মিশ্রণ শক্তি__এবং বিজাতীয় পরমাণুগুলি- 
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হইতে বিভিন্নহইয়া থাকিবার সামর্থ্য বা বিজাতীয়- 
বিশ্লেষণশক্তি-__এই দ্বিবিধ শক্তিই-_বৈশেষিক দার্শ- 
নিকগণের মতে-_বিশেষ পদার্থ। 

৬ষ্ঠ সমবায়। সমবায় একপ্রকার সম্বন্ধবিশেষ। 
কার্যের সহিত উপাদান কারণের যে সম্বন্ধ-_তাহাকে 
সমবায় বল! যাইতে পারে । সুত্রগুলি- উপাদান কারণ, 
' ৰন্ত্র খানি_উপাদেয় কার্য্য। যদি বল, সুত্রগুলির সহিত 
বন্ত্র খানির সম্বন্ধ কি? তাহার উত্তরে আরম্তবাদিগণ 
বলিবেন-_যে, সুত্রের সহিত বান্ত্রের যে সম্বন্ধ, তাহার 
নাম সমবায়। এইরূপ দ্রব্যের সহিত গুণ ও কর্মের 
যে সম্বন্ধ তাহারও নাম সমবায় । আবার জাতি বা 
সামান্যের সহিত-_-তাহার আধার দ্রব্য, গুণ ও কন্ম্ের 
যে সন্বন্ধ__তাহারও নাম সমবায়। যেমন পৃথি- 
বীত্বজাতির সহিত-_পৃথিবীরূপ দ্রব্যের যে সম্বন্ধ, 
তাহার নাম সমবায়। এইরূপ নীলত্ব বা পাকত্বরূপ 
দুইটা জাতির সহিত নীল গুণ ও প!ক ক্রিয়া এই ছুইটা 
আশ্রয়ের ষথাক্রমে-_যে সম্বন্ধ, তাহাও সমবায়। 
তাহা ছাড়া, কণাদমতানুযায়ী দার্শনিকগণ বলিয়া 
থাকেন যে,_নিত্য দ্রব্যগুলির 'সহিত তাহাদের 
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স্বতঃসিদ্ধ বিশেষেরও যে সন্বন্ধব--তাহাকে ও সমবায় 
বলা যাঁয়। 

এই ছয়প্রকার ভাব এবং চারিপ্রকার অভাবের 
স্বরূপ ভাল করিয়া! জানিতে পারিলেই-_মানুষ মুক্ত 
হয়। কারণ, বিপরীত জ্ঞানই আমাদের, দুঃখের কারণ, 
যাহ! যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়! বুঝি বলিয়াই ত 
আমরা দুঃখভোগ করি। পুর্বেব বলিয়াছি-_আরম্ত- 


বাদিগণের মতে, আত্মা-_নয়প্রকার দ্রব্যের অন্যতম | 


তাহার! বলেন, আত্মা দ্বিবিধ, জীবাত্বা এবং পরমাত্মা । 
জীবাত্বা অসংখ্য, যত দেহ- তত জীবাত্বা। পরমাত্বা 
কিন্তু এক। জ্ঞান, তৃখ, ছুঃখ, ইচ্ছা, দ্বেষ ও যত্ব-_ 
এই ছয়টা জীবাত্মার বিশেষ গুণ। এই গুণ কয়টা 
অনিত্য- অর্থাৎ এই গুণ কয়টী জীবাত্মাতে সকল 
সময়ই যে থাকে তাহা নহে, সময় বিশেষে, ইহাদের 
মধ্যে কোন না কোন একটা গুণ জীবে উৎপন্ন 
হয়- এবং অচিরেই তাহা বিনষ্ট হয়। জীবের জন্ম 
বা মরণ নাই। দেহের সহিত জীবের সংযোগ ও 
বিয়োগ-_যথাক্রমে জন্ম ও মৃত্যু বলিয়া কথিত হয়। 
ইহা! না! বুঝিয়াই ভ্রান্ত জীব “আমি মরিলাম” ঝা 
২ 
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“আমি মরিব” এই প্রকার ভাবিয়া- বুথ! দুঃখ ভোগ 
করে। 

পরমাত্মার তিনটামাত্র বিশেষ গুণ আছে-_ 
জ্ঞান, ইচ্ছা এবং যত্ব। পরমাত্মার এই তিনটা বিশেষ 
গুণ কিন্তু নিত্য--অর্থাৎ তাহার সর্বববিষয়ক ইচ্ছা, 
সর্বববিষয়ক জ্ঞান এবং সর্ববকাধ্যানুকুল প্রযত্ব--সর্ববদাই 
বিদ্কমান আছে। পরমাত্মার সুখ, দুঃখ ও দ্বেষ নাই। 
এই সখ, ছুঃখ ও দ্বেষ_জীবাত্মারই ধন্ম। দেহ 
প্রভৃতি অনিত্যবস্তর সহিত জাবাত্মার অভেদজ্ঞান 
বা নিজত্বজ্ঞানই-_জীবাত্মার ( স্থখ ও ছুঃখ ভোগরূপ ) 
সংসারের কারণ।-_ এই জ্ঞানই আরস্ভবাদিগণের মতে 
অবিষ্ভ। বা বিপরীতজ্ঞান। এই জ্ঞানই আমাদের যাবতীয় 
দুঃখের কারণ। আমরা যদি বুঝি,আত্মা নিত্য, 
দেহ ও ইন্ড্রিয় আত্ম! নহে, দেহ ও ইন্দ্রিয়ের বিনাশ 
হইলেও আত্মার বিনাশ হয় না, তাহা হইলে- আর 
আমরা দেহ বা ইন্দ্রিয়কে-আত্মা বা আত্মীয় বলিয়া 
অভিমান করি না। এইপ্রকার দেহাত্মাভিমান নিবৃত্ত 
হইলে, আমাদের দুঃখের কারণও বিলুপ্ত হয়। ছুঃখের 
এঁকান্তিক বিনাশই ত.মোক্ষ। বস্তরনিচয়ের তত্বজ্ঞানই 
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অজ্ঞানকে নিবৃত্ত করে ও দুঃখনিবুত্তিরূপ মোক্ষলাভের 
উপায় হইয়৷ থাকে । এই কারণে, জাগতিক বস্ত্রগণের 
যাহার যাহা স্বভাব, তাহা ভাল করিয়া জান! উচিত, 
সেই জ্ঞানলাভের প্রকৃষ্ট উপায় দর্শনশান্ত্র। দর্শন- 
শাস্ত্রের মধ্যে আরম্তবাদ বা ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনই 
শ্রেন্ট--স্ৃতরাং সর্ব ছুঃখনিবৃত্তির জন্য এই আরম্ত- 
বাদের অনুশীলন কর! কর্তব্য । ইহাই হইল--গোতম, 
কণাদ এবং তন্মতানুষায়িদার্শনিক বা নৈয়ায়িকগণের 
উপদেশ। 


পরিণামবাঁদ 


বা 
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পরিণামবাদিগণের মতে-_কাধ্য চিরকালই আছে 
এবং থাকিবে- কার্য কারণের রূপান্তরমাত্র, উৎপত্তির 
পূর্বে, কাধ্য-__কারণে অব্যক্তভাবে বিষ্ভমান থাকে । 
আরম্তবাদিগণ বলেন যে,__উৎপন্ন হইবার পুর্বে কার্য 
একেবারেই অসৎ _অথাঁৎ তাহার কোন সত্তাই থাকে 
না, উৎপন্ন হইয়া তবে কার্য্য সণ হয়। পরিণামবাদীর 
মতে, উৎপত্তির পূর্বে কাধ্য যদি অসৎ বা অভাবন্বরূপ 
হয়, তাহ। হইলে কোন রূপেই তাহাকে সৎ কর! যাইতে 
পারে না, যাহা অসত-__তাহা কখনই সৎ হয় না, আবার 
যাহা সৎ__তাহ। কখনই অসৎ হইতে পারে না। 

মনে কর-_তিল কারণ, তৈল কার্য, তিলের মধ্যে 
তৈল যদি অব্যস্তভাবে ন৷ থারিত, তাহা হইলে ঘানিতে 
পিষিয়। তিলের মধ্য হইতে তৈল বাহির করিতে কেহ 
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কি সমর্থ হইত ? বালুকা রাশি হইতে পিষিয়া কেহই 
তৈল বাহির করিতে পারে না, কিন্তু তিলরাশি হইতেই 
পিষিয়া তৈল বাহির কর! যায়__ইহার কারণ কি? 
ইহার কারণ এই যে,__বালুকার মধ্যে তৈল অব্যক্তভাবে 
বি্মান নাই, স্কৃতরাং সহস্র চে করিয়াও বালুক৷ 
হইতে তৈল বাহির করা যায় না, কিন্তু তিলের মধ্যে 
তৈল অব্যক্তভাবে আছে-__-এই জন্যই একটু আয়াস 
স্বীকার করিলেই, তিল হইতে তৈল বাহির করিতে 
পার যায়। 

এই স্থলে আরম্তবাদ্িগণ আপত্তি করিয়৷ থাকেন 
যে,__বালুকার সহিত তৈলের কার্য্যকারণভাবরূপ সম্বন্ধ 
নাই__কিন্তু তিলের সহিত তৈলের কাধ্যকারণভাবরূপ 
একটা সম্বন্ধ আছে, এই কারণে__বালুক! হইতে তৈল 
বাহির হয় না কিন্তু তিল হইতেই তৈল বাহির হয়। 
কারণ হইতেই কাধ্য হয়, যাহা যাহার কারণ নহে, 
তাহা হইতে সেই কার্য হইবে কিপ্রকারে ?। 

ইহার উত্তর এই যে, মানিয়া লইলাম যে_ 
কারণের সহিত কারের কাধ্যকারণভাবরূপ একটা 
সম্বন্ধ আছে বলিয়া, কারণ হইতেই কাধ্য হয়-- 
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তিলের সহিত তৈলের এরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়াই 
তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়। কিন্তু জিজ্ঞাস! করি__ 
সন্বন্ধ বলিলে আমরা কি বুঝি ? আমরা বুঝি, দুইটা 
পৃথক্‌ বস্ত্র পরস্পরমিলনই সন্বন্ধ। ঘানিযন্ত্ে 
তিলগুলি ফেলিয়া পিষিবার পুর্বে, আরম্তবাদিগণের- 
মতে, তৈল গগনকুস্থমের ন্যায় অলীক; যাহা 
অলীক, তাহার সহিত কাহারও কোনপ্রকার 
সম্বন্ধ কিছুতেই সম্ভবপর নহে, তাহাই যদি হইল 
_-তবে তৈল উৎপন্ন হইবার পূর্বে তিলের 
সহিত তাহার কোন সম্বন্ধ থাকাই সম্ভবপর নহে, 
স্থতরাং তাহার সহিত তিলের কাধ্যকারণভাবরূপ 
সন্বন্ধও অসম্ভব । ফলে দাড়াইল যে,_উৎপত্তির পূর্বে 
তৈল অস বলিয়া তাহার সহিত কাহারও কোন 
প্রকার সম্বন্ধ নাই। তিলের সহিত যেমন তাহার 
কোন সম্বন্ধ নাই, বালুকার সহিতও তাহার সেই- 
রূপ কোন সম্বন্ধ নাই । কোন সম্বন্ধ নাই__অথচ তিল 
হইতে তৈল উৎপন্ন হইতে” পাঁরে--ইহা। যদি সম্ভব 
হয়, তাহা হইলে, কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া বালুকা 
হইতে তৈল উৎপন্ন হইতে প্রারে না__-এই প্রকার 
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বলাও যুক্তিহীন হইয়া পড়িতেছে। ছুইটাী পদার্থ যদি 
সৎ হয়, তাহাহইলে তাহাদের মধ্যে কোন না কোন 
একটা সম্বন্ধও সম্ভবপর হয়। অসতের বা অলীকের 
সহিত, সতের বা সত্যের কোন সন্বন্ধই. হইতে পারে 
না--এই নিয়মানুসারে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে 
হইবে যে,__তিলের সহিত তৈলের কোনপ্রকার সম্বন্ধ 
আছে বলিয়া যদি তিল হইতে তৈল উৎপন্ন হয়, তাহা! 
হইলে নিশ্চয়ই, তৈল উৎপন্ন হইবার পূর্বে ও তিলের 
সহিত তাহার সম্বন্ধ ছিল এবং সম্বন্ধ ছিল বলিয়া 
ইহাও মানিতে হইবে যে,_উৎপত্তির পূর্বেব তৈল 
বিদ্কমান ছিল, কারণ, যাহা! বিদ্যমানই নহে--তাহার 
অপরের সহিত সম্বন্ধ হইবে কিপ্রকারে £ স্ৃতরাং 
ইচ্ছা না থাকিলে ও আরম্তবাদিগণকে ইহা স্বীকার 
করিতেই হইবে যে,_-তৈলপ্রভৃতি কার্য্য-_উৎপত্তির 
পুর্বেবও তিলের মধ্যে অব্যক্ভাবে বর্তমান ছিল। 
এক্ষণে আপত্তি হইতে পারে যে,--উতপত্তির 
পুর্বেব কাধ্য যদি বিদ্মীনই রহিল, তবে তাহাকে 
উৎপন্ন করিবার জন্য, আবার আমর! প্রযত্ব করি 
কেন? যাহা স্বতঃসিদ্ধ_-তাহাকে উৎপন্ন করিবার 
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চেষ্টা কি বাতুলের চেষ্টা নহে? পরিণামবাদিগণ 
ইহার উত্তর এইপ্রকারে করিয়া থাকেন যে,-- 
যেমন অন্ধকার পূর্ণ গৃহে আমাদের প্রয়োজনীয় কোন 
বস্তু থাকিলেও__তাহাকে দেখিতে পাই না বলিয়া, 
সেই বস্তর দ্বারা আমাদের প্রয়োজন সিদ্ধ হয় 
না,-তাহার দ্বারা প্রয়োজন সিদ্ধ করিতে হইলে 
আমাদের প্রথমতঃ কর্তব্য এই যে,__প্রদীপাদির 
সাহায্যে এই বস্ত্ুটাকে অভিব্যক্ত করা। অবশ্য 
কেহই বলিবে না যে, প্রদীপের দ্বারা সেই বস্তরটার 
অভিব্যক্তি করিলাম বলিয়া--আমি সেই বস্তুটার 
উৎপাদন করিলাম, সেইরূপ মাঁটার মধ্যে ঘটাদিকার্য্য, 
বা তিলের মধ্যে তৈলাদিকার্য্যও, অন্ধকার পূর্ণস্থানে 
অবস্থিত বস্তুর ন্যায়__যখন অব্যক্ত ভাবে বিদ্যমান 
থাকে, তখন সেই ঘটাদি কার্য বা তৈলাদি কাধ্যকে 
অভিব্যক্ত করিবার জন্যই, আমর! প্রযত্ব করিয়! থাকি । 
এক কথায় বলিতে গেলে কার্য্ের অভিব্যক্তিই তাহার 
উৎপত্তি, অসতের বা অলীকের অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি 
অসম্ভব । যাহা পূর্বব হইতেই সিদ্ধ আছে, তাহারই 
অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি সম্ভবপর ;. যাহা অসৎ বা গগন 
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কুস্থমের ন্যায় অলীক, তাহার অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি 
কিপ্রকারে সম্ভবপর ? 

পরিণামবাদিগণ আরও বলিয়া থাকেন যে,-- 
নিকটে বস্ত বর্তমান থাকিলেও যে, আমর! সময়বিশেষে 
তাহাকে দেখিতে পাইনা, তাহার হেতু কি? আবরণের 
সন্ভাবই বস্তকে না দেখিবার কারণ নহে কি ?_ আমার 
পাঁচহাতের মধ্যে ঘট থাকিলেও যদি মধ্যস্থানে একটী 
প্রাচীর বা পর্দা থাকে, তাহা হইলে, এ ঘটটা আমি 
দেখিতে পাই না, কারণ, প্রাচীর বা পার্দারূপ আবরণ 
দ্বারা এ ঘট আবৃত । এ প্রাচীর বা পার্দারূপ আবরণকে 
যে পধ্যস্ত অপসারিত করিতে না পার! যায়, সেই 
পধ্যন্ত, এ আবৃত দ্রব্যকে অভিব্যক্ত করিতে পারা যায় 
না,_স্থৃতরাং এ আবৃত বস্তুটাকে অভিব্যক্ত করিবার 
জন্য এ আবরণকে বিনষ্ট করিতে বা! সরাইতে হইবে । 
এই আবরণের অপসারণ করিবার জন্য- আমাদের যে 
চেষ্টা, তাহা এ আবৃত বস্তুর উৎপত্তির কারণ নহে--. 
কিন্তু তাহা আবৃত বস্তুর অভিব্যক্তির কারণ; উৎপত্তির 
পুর্ববে মাটীর মধ্যে যে ঘট আছে, তাহা অব্যক্ত- 
ভাবে আছে, তাহার সেই অব্যক্তভাব ব আবরণকে 
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দুর করিবার জন্যই কুস্তকার প্রধত্ব করে- যে ঘট 
নাই-__যাহা গগনকুন্ুমের ন্যায় অসৎ -- তাহাকে কেহই 
উৎপন্ন করিতে পারে না__ইহা যেন আমাদের সর্বদা 
মনে থাকে । 

এক্ষণে জিজ্ঞাস! হইতে পারে যে,_-উৎপত্তির পর 
ঘট যখন আবৃত হয়, সেই অবস্থাতে ঘটের আবরণ 
বলিলে _-আমরা যেমন প্রাচীর বা পর্দা প্রভৃতি বিষয় 
গুলিকে বুবিয়া থাকি-_সেইরূপ যখন--ঘট মৃত্তিকার 
মধ্যে উৎপত্তির পূর্বেব আবৃত থাকে, তখন, তাহার 
আবরণ বলিলে আমরা কি বুঝিব? ইহার উত্তর 
এই যে,--ঘট যেমন মৃত্তিকার অবস্থাবিশে ব, সেই- 
রূপ পিগুভাব ঝা চুর্ণভাবপ্রভৃতি-মৃত্তিকার আরও 
অনেকগুলি অবস্থা আছে, সেই অবস্থা সমূহও ত মাটা, 
হয় পিণু, না হয় চূর্ণ, না হয় কাদা, না হয় ঘট, এইরূপ 
কোন না কোন একটা অবস্থাকে ছাড়িয়া মাটা থাকিতেই 
পারে না। পিগু, চূর্ণ কাদাঃ বা.-ঘটপ্রতৃতি_-মাটার যে 
সকল অবস্থা আছে, সেই অবস্থাগুলিকে ছাড়িয়া দিলে 
মাটার কি অস্তিত্ব আমরা বুঝি? কিছুই না__মাঁটা বলিলে, 
পিগু | চূর্ণ প্রভৃতির মধ্যে --কোননা কোন একটা ব্যক্ত 
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অবস্থাই আমরা বুঝিয়া থাকি। অর্থাৎ আমর! পিগু 
প্রভৃতি অবস্থার মধ্যে কোন না কোন একটা অবস্থাকেই 
বুঝিয়া থাকি, এঁ সকল অবস্থাগুলি ছাড়িয়৷ দিলে__ 
মাটা বলিয়া প্রসিদ্ধ কোন একটা পৃথক্‌ বন্তকে আমর! 
যে ধারণা করিতেই পারি না-_ইহা কে না বুঝে ? 
তাহাই যদি হইল-__অর্থাৎ অবস্থাবিশেষ ছাড়া কারণের 
একটা সাধারণ-অস্তিত্ব যদি অসম্ভবই হইল; তবে ইহাও 
স্বীকার করিতে হইবে যে,_এঁ অবস্থাবিশেষগুলির 
স্বভাবও এই যে-_উহার! পরস্পর পরস্পরের আবরণ 
করিয়া থাকে । এই দেখ না কেন__-যে সময় মাটা 
পিগুভাবে ব্যক্ত থাকে, তখন, তাহার ঘটভাব, চুর্ণভাব, 
কর্দমভাব প্রভৃতি অন্ত অবস্থাবিশেষগুলি আবৃতই 
থাকে, অর্থাৎ কারণের যে অবস্থাবিশেষ ব্যক্ত হয়, 
সেই অবস্থাবিশেষ অন্য সকল অবস্থাগুলিকে আবৃত বা 
অব্যক্ত করিয়া রাখে । এক কথায় বলিতে গেলে, 
কারণের ব্যক্ত অবস্থাবিশেষ__তাহার অব্যক্ত অবস্থা 
গুলির আবরক | যেমন, মাটার পিণীবস্থা বখন ব্যক্ত 
হয়, তখন তাহার পিগুভাব ব্যতিরেকে আর যত অবস্থা 
আছে, সেই সকল অবস্থাগুলিই আবৃত হয়। আবার 
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ইহাও দেখিতে হইবে যে,--পিগুভাবরূপ অবস্থা 
অভিব্যক্ত হইলে, যেমন অপর সকল অবস্থাকেই অব্যক্ত 
করিয়া রাখে বলিয়া_-পিগাবস্থাকে এ সকল অবস্থা- 
গুলির আবরণ বলা যায়, সেইরূপ, পিগুাঁবস্থাকে 
ও সময়বিশেষে অব্যক্ত করা বা তাহার আবরণ 
হওয়াও অন্য অবস্থামাত্রেরই স্বভাব। পিগুভাব ছাড়া 
মাটার আর যত অবস্থা আছে-_সেই সকল অবস্থা 
ও আবার পিগুভাবের আবরণ করিতে পারে । যখন 
পিগুভাৰ ছাড়া-__অন্ত যে কোন চুর্ণাদি অবস্থা অভিব্যক্ত 
হয়, সেই অবস্থাই তখন পিগুভাবকে আবৃত করিয়া 
থাকে_-ইহা সকলেরই বিদিত আছে। এইক্ষণে 
বুঝিতে পার! গেল যে,__মাটার মধ্যে, যখন ঘট-__ 
অব্যক্ত থাকে, তখন তাহার আবরণ বলিলে আমর! 
বুঝিব যে, ঘটভাব ছাড়া-কোন ন! কোন একটা 
অবস্থা বিশেষ-_মাটাতে অভিব্যক্ত আছে, এবং সেই 
অভিব্যস্ত অবস্থাই ঘটের আবরণ__সেই আবরণটা 
হঠাইতে পারিলেই, আমাদের সম্মুখে ঘটভাব অভি- 
ব্যক্ত হইবে । 

এইক্ষণে একটা আপত্তি হইতে পারে যে,__পিগু- 


পয়িণামবাদ । ূ ২৯ 


ভাবরূপআবরণকে দুর করিতে পারিলেই যদি ঘটকে 
অভিব্যক্ত করিতে পার! যায়__তাহা হইলে মুদগরা- 
ঘাতে পিগুভাবটা ভাঙ্গিয়া দিলেই ঘট ব্যক্ত হয় না 
কেন? ইহার উত্তর এই যে, পিগুভাব যেমন ব্যক্ত 
হইলে ঘটকে আবৃত করে,সেইরপ চুর্ণভাবও ব্যক্ত হইয়া! 
ঘটকে অব্যক্ত করিয়া দিতে পারে, স্থতরাং ঘটকে ব্যক্ত 
করিবার চেষ্টা যে,__কেবল পিগুভাবকে অব্যক্ত করি- 
বার ব৷ ভাঙ্গিবার চেষ্টা, তাহা নহে, কিন্তু পিগুভাব ছাড়া 
ও যে যে অবস্থাবিশেষ ঘটের আবরণ হইতে পারে-_ 
সেই সেই অবস্থাবিশেষও যাহাতে অভিব্যক্ত না হইতে 
পারে, তাহার জন্য চেষ্টা ও ঘটকে ব্যক্ত করিবার 
চেষ্টার মধ্যে পরিগণিত- অর্থাৎ পিগুভাবকে ভাঙ্গিবার 
চেষ্টাও করিতে হইবে, সঙ্গে সঙ্গে, পিগুভাব ভিন্ন 
চূর্ণভাবাদি অবস্থাবিশেষের অভিব্যক্তিকেও নিবারণ 
করিতে হইবে । এই দুইটা চেষ্টা সর্ববাঙ্গ সম্পন্ন হইলে, 
মাটীর ঘটভাব অভিব্যক্ত হইয়৷ পড়ে। এই প্রকার 
অভিব্যক্তিকেই লোকে উৎপত্তি বলিয়া থাকে । আবরক 
অবস্থাগুলিকে অব্যক্ত করিবার চেষ্টাই লোকে করিয়া 
থাকে-_গগনকুস্থমকল্প অসৎ কার্যকে সৎ করিয়া 
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উত্ুপন্ন করিবার চেষ্টা কেহই করে না। সুতরাং 
আরম্তবাদিগণের মতে- যে অসতের উৎপত্তি-_তাহার 
অর্থ, অব্যক্তের ব্যক্তভাব ছাড়া, অন্য কিছুই হইতে 
পারে না। 

এই হইল পরিণামবাদিগণের সতকাধ্য সিদ্ধির পক্ষে 
মোটামুটা যুক্তি,_এই বিষয়ে আর অনেক সদ্যুক্তি 
আছে,__এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই সকল যুক্তির বিষয় 
আলোচন৷ সম্ভব নহে; স্থৃতরাং এক্ষণে পরিণামবাদ 
সম্বন্ধে অবশ্যাজ্ঞেয় কয়েকটী কথা বলিয়া-_আমি 
পরিণামবাদের প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিতে চাহি । 

পুর্বেবেই বলিয়াছি যে,_পরিণামবাদ ব৷ সকাধ্যবাদ 
একই বস্ত, এই মতে, এ জগতের কোন বস্তুই বিনষ্ট 
হয় না__স্থৃতরাং কোন বস্ত উৎপন্নও হয় না। 

সাংখ্য ও পাতঞ্জল দর্শনে এই পরিণামবাদই অব- 
লম্বিত হইয়াছে। সাংখ্য ও...প্রাতগ্রল দর্শনের মধ্যে 
পার্থক্য অতি সামান্য । এই উভয় মতেই-_কাধ্যই কারণ, 
ব্ক্তাবস্থাই কা্্য-_আর অব্যক্তাবস্থাই কারণ। যে 
সময়ে জগতের পরিদৃশ্যমান যাবতীয় কা্যই অব্যক্তাবস্থা 
প্রাপ্ত হয়, সেই সময়কে প্রলয় বলা যায়,_সেই দৃশ্যমান 
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বিশ্বের অব্যক্তাবস্থাই_-এই উভয়মতে, প্রকৃতি এই নামে 
কথিত হয়। প্রকৃতি প্রধান ও অব্যক্ত এই তিনটা 
নামের একই অর্থ। সেই অব্যক্তাবস্থারূপ ঘুল কারণ 
হইতে__-এই পরিদৃশ্বমান বিশ্ব ফেক্রমে প্রাছুভূ্ত 
হইয়াছে, বিস্তৃত ভাবে তাহার উল্লেখ__সাংখ্য ও 
পাতঞ্জল দর্শনে দেখিতে পীওয়া যায়। 

অব্যক্তের স্বরূপ কি ? সাংখ্যাচাধ্যগণের মতে-_ 
সন্ত, রজঃ ও তমঃ এই তিনটা পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবের 
গুণ পরস্পর সমভাবে বিদ্যমান থাকিলে, এ গুণ- 
ত্রয়কেই অব্যক্ত বা প্রধান বলা যায়। সেই 
গুণত্রয় কি? সাংখ্য-মতে--জগতের যাব জড় 
পদার্থই সেই গুপত্রয়ের ন্যুনাধিকভাবে মিশ্রণের 
ফল। সকল বস্তুই_-স্খ, দুঃখ ও মোহরূপ ধর্মের 
আশ্রয়। দৃষীন্ত স্বরূপে সাংখ্যাচার্য্যগণ বলিয়া থাকেন 
যে,_-একটা পরমা সুন্দরী যুবতিকে দেখিলেই আমরা 
বেশ বুঝিতে পারি যে,_-এ যুবতি_স্তুখ, ছুঃখ এবং 
মোহের বা অবসাদের আশ্রয় বা মুর্তি। সেই স্থন্দরী 
যুবতি যাহার পত্বী এবং অনুরাগের পাত্রী, তাহার 
পক্ষে এঁ যুবতি স্থখের মৃত্তি। কারণ এঁ যুবতিকে 
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দেখিলে তাহার হৃদয়ে স্থখের উপলব্ধি হয়। যদি 
বল, যুবতি স্থখের কারণ হইতে পারে, স্থুখ হইবে 
কিরূপে ? তাহার উত্তরে সাংখ্যাচাধ্যগণ বলিয়া 
থাকেন যে,বাহা বিষয় স্বখময় না হইলে, বাহ্য 
বিষয়ের অনুভব দ্বারা সুখের আস্বাদন করিতে কেহই 
সমর্থ হইত না। যুবতির সুখময় স্বরূপ যুবকের অন্তঃ- 
করণে প্রতিফলিত হইলে, তাহার অন্তঃকরণেও যে 
স্বখময় সত্বগুণ আছে, তাহারই অভিব্যক্তি হয়। 
সজাতীয় বস্তুর সহিত সম্পর্ক হইলে-অনেক স্থলে 
দেখিতে পাওয়া যায় যে,__সজাতীয় বস্তুর অভিব্যক্তি 
হয়। ইহা' দীর্শনিকগণের নিকটে অবিদিত নহে । এই 
দেখ না কেন--আমাদের ত্রাণেন্দরিয় পার্থিব, পুষ্প ও 
একটা পার্থিব বস্ত্র, শ্বাণেন্দ্িয় যখন পার্থিব, তখন 
তাহাতে গন্ধরূপ ধন নিশ্চয়ই আছে, কারণ, পৃথিবীর 
অসাধারণ ধর্ম গন্ধ, যে বস্তু পৃথিবী হইতে উৎপন্ন, গন্ধ 
তাহাতে থাঁকিবেই থাকিবে। এক্ষণে দেখ, পুষ্পের 
গন্ধরূপ যে ধর্ম আছে, তাহাকে অভিব্যক্ত করিতে 
হইলে, গন্ধযুক্ত যে স্রাণেন্দ্িয়, তাহার সহিত সেই 
পুষ্পের সম্বন্ধ বা! সন্সিকর্ষ হওয়াই চাই, আমাদের 
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চক্ষুরূপ ইন্ড্রিয়ের ধন্ম গন্ধ নহে, উহার ধন্মন রূপ, কারণ 
চক্ষু-_পার্থিব নহে, কিন্তু তৈজস, স্তরাং কোন বস্তুতে 
রূপের উপলব্ধি করিতে হইলে, রূপযুক্ত যে চক্ষু--তাহার 
সহিত, এ রূপযুক্ত বস্তুর সন্িকর্ষ হওয়া চাই! গন্বযুক্ত 
শ্রাণেন্দ্রিয়ের সহিত, রূপের সন্নিকর্ষ হইলেও, আমরা 
রূপের উপলব্ধি করিতে পারি না। ইহ! দ্বারা সিদ্ধান্ত 
এই হইতেছে যে, সদৃশ কারণের সহিত সম্পর্ক 
হইলে, সদৃশ ধন্মের অনুভূতি করিতে পারা যায়। 
যেমন গন্ধের উপলব্ধি করিতে হইলে, গন্ধযুক্ত যে 
ভ্রাণেক্দ্রিয,় তাহার সহিত গন্ধবিশিষ্টবস্তর সম্পর্ক 
হওয়া আবশ্যক। রূপের উপলব্ধি করিতে হইলে, 
রূপযুক্ত যে ইন্ড্রিয়_অর্থাৎ চক্ষু তাহার সহিত, 
রূপের সন্নিকর্ষ হওয়! আবশ্যক | এই নিয়মানুসারে-_ 
যখন, আমরা মনে মনে স্থখের উপলব্ধি করি, সে সময়, 
স্থখময় কোন বস্তুর সহিত, মামাঁদের মনের সন্নিকধ 
বা সম্বন্ধ হওয়াই চাই। সুতরাং যুবকের মনে ষে 
স্থখ অব্যক্তভাবে আছে, তাহার উপলব্ধির পুর্বে, 
যুবকের মনের সহিত, কোন স্থখময় বিষয়ের সন্নিকর্ষ 
আবশ্যক। সেই তরুণী স্ুন্দরী-_স্ৃখময়ী মুত্তিতে 
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যখন যুবকের অন্তঃকরণে প্রবেশ করে, তখনই 
অনুরাগপুর্ণ যুবা-নিজের অন্তঃকরণের স্থুখময় অবস্থার 
অনুভব করিতে সমর্থ হয়। এইপ্রকার, যাহার হৃদয়ে 
অনুরাগ আছে-_অথচ এ যুবতি যাহার পত্রী নহে, 
সেই যুবার পক্ষে, এ যুবতি স্বীয় দুঃখময় মুদ্তিতে 
তাহার অন্তঃকরণে প্রবিষ্ট হয়, এবং তদীয় অন্তঃকরণের 
ছুঃখময় অবস্থাকে অভিব্যক্ত করিয়া দেয়। আবার 
কোন কোন কামান্ধ যুবকের হৃদয়ে, এ যুবতি_ মোহময় 
বা বিষাদময় মুক্তিতে প্রবিষ্ট হইয়া, তাহার হৃদয়ের 
মোহময় বা বিষাদময় অবস্থাকে অভিব্যক্ত করিয়া 
থাকে । এই সকল দেখিয়া, সাংখ্যাচার্য্যগণ কল্পনা 
করিয়া থাকেন যে,-এ যুবতি, স্থখ দুঃখ ও মোহ এই 
ত্রিগুণের সমষ্তি ছাড়া, আর কিছুই নহে। 

যথাক্রমে সখ, দুঃখ এবং মোহই-_ সত্ব, রজঃ,ও তমঃ 
_-এই তিনটা নামের দ্বারা অভিহিত হয়। সকল বস্তুই 
স্বখ, দুঃখ, ও মোহরপ ত্রিগুণে গঠিত । ত্রিগুণ অর্থাৎ 
স্থখ, দুঃখ ও মোহময় বস্ত, যখন যেরূপে--অর্থাৎ 
স্থখ, দুঃখ বা মোহরূপে, আমাদের নিকটে অভিব্যক্ত 
হয়, তখন, তাহা__আমাদের হদয়েও, যর্থীক্রমে-__স্তুখ, 
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দুঃখ, বা মোহকেও অভিব্যক্ত করিয়া তুলে । এক কথায় 
বলিতে গেলে-_বাহ্য প্রকৃতির সহিত, আমাদের আস্তর 
প্রকৃতি, একসুত্রে গাথা আছে। বাহ্য প্রকৃতির অভিব্যক্ত 
অবস্থা আমাদের আন্তর প্রকৃতিতে, সদৃশ অবস্থাকেই 
অভিব্যক্ত করিয়া থাকে । 

সত্ব, রজঃ, এবং তমঃ এই ত্রিবিধ গুণ-_-যে, কেবল 
স্থখ, দুঃখ এবং মোহম্বরূপ-_তাহা নহে, ইহাদের আরও 
অনেক প্রকার স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায়। স্থখের 
ন্যায়, প্রকাশ লাঘব ও প্রসাদ -সত্বের স্বভাব। 
চন্দ্রের নিশ্মল জ্যোত্স্ার উপর নয়ন পতিত হইলে, 
হৃদয়ে কেমন একটা--প্রকাশময় লাঘবময় এবং 
প্রসাদময় ভাব উদ্দিত হয়, তাহা, আমর] প্রত্যেকেই 
সময় বিশেষে অনুভব করিয়া থাকি । কেন এমন হয় ? 
ইহার কারণ এই যে, চন্দ্রের জ্যোতন্া ত্রিগুণ 
হইলেও তাহাতে সত্বগুণের আবির্ভাব অধিক, তাহাতে 
রজোগুণ এবং তমোগুণের অবস্থা অভিভূত, ষে 
বস্তর--প্রসাদময় লাঘবময় এবং প্রকাশময় ভাব 
সর্বদাই অভিব্যক্ত, তাহার সহিত, যখনই আমার 
মনের জন্বন্ধ হয়, এবং মনঃ তম্ময়তাবে বিভোর হয়, 
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তখন, আমাদের মনের উপাদান যে সন্বগুণ, তাহাও 
অভিব্যক্ত হয়, সুতরাং, আমাদের মনে, তখন, প্রসাদময় 
লাঘবময় ও প্রকাশময় ভাব অনুভূত হয়। এইরূপ 
রজোগুণের ও, দুঃখ ছাড়। আরও কতকগুলি স্বভাব 
আছে, যথা__চাঁঞ্চল্য বা! ক্রিয়া, সঙ্গ প্রবণতা, পরি- 
বর্তনপক্ষপাতপ্রভৃতি। এই সকল স্বভাব__যে সকল 
বাহ্য বস্তুতে ব্যক্ত হয়, সেই সকল বস্তুর সহিত আমাদের 
মনের সম্পর্ক হইলে, আমাদের মনেও এ সকল ভাবের 
অনুভূতি হয়। তমোগুণের ও বিষাদ ছাড়া, আরও 
অনেক স্বভাব আছে, যথা- জড়তা, অবসাদ, মোহ, 
আবরণ --ও অব্যক্তপক্ষপাত। এই সকল ভাবগুলি 
যে সকল বাহ্য বস্তুতে অভিব্যক্ত হয়, তাহার সহিত 
আমাদের অন্তঃকরণের সম্পর্ক হইলে, সময়ে সময়ে, 
আমরাও এ সকল ভাঁবের অনুভূতি করিয়া থাকি । 
এক্ষণে প্রকৃতের অনুসরণ কর! যাক্‌। সেই ব্রিগুণ 
অর্থাৎ সত্ব, রজঃ এবং তমোগুণময় অব্যক্ত, যে সময়, 
বৈষম্য প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ সমভাবে অবস্থিত_ সত্ব রজঃ 
এবং তমোগুণের মধ্যে, রজোগুণ যে সময় প্রবল 
হইয়া, তমোগুণ এবং সত্ব গুণকে বৈষম্যযুক্ত করিয়া 
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ভূলে, সেই সময়, সত্বগুণ এবং তমোগুণ অল্প ঝ। 
বিস্তরভাবে অভিভূত হয়, অথচ কার্ষোম্মুখও হয়। 
এই গুণের বৈষম্যই, বিশ্বস্থষ্ির প্রথম অবস্থা । 
এই অবস্থার পরই, সেই ত্রিগুণপ্রকৃতি-_মহত্বত্ব ঝা 
মহান” এই নামে প্রথিত যে কার্যযাবস্থা, তক্রপে 
অভিব্যক্ত হয়। এই মহত্তত্ব কি? জগতে যত জীবাত্বা 
আছে, সেই সকল জীবাত্মার অতিসুন্ষন অন্তঃকরণ বা 
সমষ্রিবুদ্ধিশক্তিই__সাংখ্য মতের মহত্তব্ব, বা মহান্‌। 
সৃষ্টির পূর্ববাবস্থায়, আত্মার এই সমষ্টি বুদ্ধিশক্তির 
বিকাশ না হইলে, এই বিচিত্র কৌশলময় জড় জগৎ 
কিছুতেই স্থষ্ট হইতে পারে না--এই প্রকার সিদ্ধান্তের 
প্রতি আস্থ। থাক নিবন্ধনই, সাংখ্যাচীধ্যগণ__জীৰ- 
সমূহে সমগ্রিবুদ্ধি শক্তিকেই, অব্যক্তপ্রকৃতির সর্বপ্রথম 
ব্যক্তাবস্থ। বলিয়া, নির্দেশ করিয়া থাকেন। 

আমাদের দার্শনকগণ অনেকেই মানিয়। থাকেন 
যে, এ জগতের যে কার্যেই-_-একটু শৃঙ্খল! ব! নিয়ম- 
কৌশল দেখিতে পাওয়া যায়, সেই কার্ধ্যই-_ষে বুদ্ধি 
পূর্ববক স্থ্ট হয়, তাহ! সকল স্থলেই আমরা দেখিতে 
পাই। একটা প্রকাগুপ্রাসাদ, একটা বড় পুল, 
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রেলগাড়ি, ট্রামগাড়িপ্রভৃতি__শৃঙ্খলাময় ও কৌশল- 
পূর্ণ নিয়মযুক্ত কাধ্য গুলির স্বভাব, যাহীরা পর্যবেক্ষণ 
করিয়াছেন, তাহারা কি কখন স্বপ্নেও ভাবিতে 
পারেন যে,_এঁ সকল কার্যয--অগ্রে কোন মনুষোর 
কল্পনারাজো প্রবেশ না করিয়া, একেবারে আপন 
আপনাই হইয়া পড়িয়াছে ? কখনই নহে. কারণ 
আমর সকলেই বিশ্বাস করিয়। থাকি যে, এই সকল 
কৌশলময় কাধ্যগুলিকে, কোন স্থদক্ষ বাক্তি, কল্পনার 
সাহায্যে, প্রথমে, তাহার মনের মধ্যে ঠিক করিয়া 
গড়িয়াছিল; পরে কতকগুলি বাহ্য উপকরণ সংগ্রহ 
করিয়া, সে, তাহার মানস কাধ্যকে-_বাহ্যকাধ্যাকারে 
পরিণত করিয়াছে । সেইরূপ, এই বিচিত্র কৌশলময় 
জগত-_যাহার প্রত্যেক পরমাণু হইতে বিশাল পর্ববত 
পর্ধ্ন্ত__অনন্ত বৈচিত্র্যময় বস্তুনিচয়, উৎপত্তি, স্থিতি 
ও বিলয়ময় নিয়মের দ্বারা আবদ্ধ, এবং সকলে, 
সকলের জন্য, সকলের সহিত মিলিত হইয়া, প্রতিক্ষণ 
বৈচিত্র্যময় ভবিষ্যতের দিকে একই নিয়মে অগ্রসর 
হইতেছে, এই কৌশলময় জগৎ ও যে, ইহার বাহ্য 
তাবে অতিব্যক্তির পূর্বে, কোন ন| কৌন বুদ্ধি 
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বৃত্তিতে অঙ্কিত হয় নাই, তাহ! কে বলিতে পারে? 
সেই বুদ্ধিশক্তি কাহার ? যে ভোক্তা সেইত জ্ঞাত! 
হইয়! থাকে, স্ুতরাত্ড ভোক্তা ত জীবই, এবং এ 
বুদ্ধি ত জীবেরই বুদ্ধি, সেই জীবও আবার অসংখ্য, 
অতএব, অসংখ্য জীবের অসংখ্য বুদ্ধিশক্তির অভিব্যক্তিই 
যে, এই বাহ্য প্রপঞ্চের স্যষ্টির পূর্ববরূপ, তাহাতে 
সন্দেহ করিবার বড় একট! হেতু দেখা যায় না। 

মহত্বত্ব স্থির পরই, সেই অব্যক্ত অহস্কাররূপে 
অভিব্যক্ত হয়। বুদ্ধি শক্তির বিকাশের পরই, আমাদের 
অহস্তাবের অভিব্ক্তি হইয়া! থাকে । এই সর্ববানুভব- 
সিদ্ধ নিয়ম দেখিয়াই যে, সাংখ্যাচার্্যগণ, মহত্বত্ব হইতে 
অহংতত্ত্ের উৎপত্তি বা অভিব্যক্তি কল্পন। করিয়াছেন, 
সে বিষয়ে, সন্দেহ নাই। 

অহংতত্বের অভিব্যক্তির পরই, আমাদের ইন্ড্রি- 
য়াভিমান এবং বিষয়াভিব্যক্তি হয় । এই কারণে, সাংখ্য 
দর্শনে, অহংতত্ব হইতে দ্বিবিধ স্থষ্টিরই উল্লেখ দেখিতে 
পাওয়া যায়__ইন্দরিয়স্থষ্টি এবং স্ুলভূত সমুহের উপীদান- 
রূপ সুক্ষভূত নিবাহের স্থ্টি। সেই ইন্জ্রিয় দ্বিবিধ__ 
জ্ঞানেন্দিয় এবং কর্মেক্ট্িয়। জ্ঞানেক্দিয়-_পাঁচটী, 
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চক্ষুঃ। কণ, প্ৰাণ, শ্রোত্র ও ত্বকৃ। কর্ষেন্দিয়ও পাঁচটা, 
বাক্‌ পাঁণি পাদ পায়ু ও উপস্থ। মন বলিয়া ষে ইন্দ্রিয়টা 
আছে, তাহা জ্ঞানেক্দরিয় ও কর্েন্দ্িয--এই উভয়েরই 
পরিচালক, এই কারণে,সাখখ্য দর্শনে মনোরূপ ইন্দ্িয়ের, 
_জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং কর্শেপ্রিয়-_-এই দ্বিবিধ বিশেষণের, 
দ্বারাই, পরিচয় দেওয়া হইয়া থাকে। 

অহংতব্ব__বিষয় বা ভোগ্যবস্ত্ূপে পরিণত হইলে, 
তাহাকে ছুই ভাগে নির্দেশ করা যায়, যথা, প্রথম, 
সু্নভূত বা পঞ্চতন্মাত্র; দ্বিতায়_-স্কুলভূত বা, ক্ষিতি, 
জল, তেজ;, বায়ু, এবং আকাশ, এই পঞ্চভৃত। ক্ষিতি 
প্রভৃতি পঞ্চভূতের যে সুন্ষম বা কারণাবস্থা, তাহাকেই, 
: সাংখ্যদর্শনে তন্মাত্র বলিয়া, নির্দেশ করা হইয়াছে। 
সেই তন্মাত্রও পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা গন্ধতন্মাত্র, 
রস তন্মাত্র, রূপতন্মাত্র, স্পর্শতন্মাত্র এবং শব্দতন্মাত্র। 
পৃথিবীরূপ স্থুলভূত গন্ধত্মাত্রেরই অভিব্যক্তাবস্থা। 
এই প্রকার অন্য চারিটা মহাভূত,_অর্থাৎ জল, অগ্নি, 
বায়, এবং আকাশ-_রসতম্মাত্রপ্রভৃতি চারিটা সুক্ষম- 
ভূতের ব। তন্মীত্রের অভিব্যক্তাবস্থা । 

এইত গেল অব্যক্ত ও ব্যক্ত-_-অথব৷ কারণ ও কার্ষ্য 
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রূপে--জড়.জগতের পরিণতিক্রম। এই কয়টা পদার্থ 
লইয়াই জড় জগ। যে কোন বন্তুই-_-জড় বলিয়া পরি- 
গণিত, তাহা, প্রকৃতি হইতে মহাভূত পধ্যন্ত-_-কোন না 
কোন এক তত্বের মধ্যে প্রবিষউ । এই ব্যক্তাব্যক্তময় 
জড়জগৎ__ আপন! হইতে আপনি প্রকাশিত হইতে পারে 
না। যে প্রকাশের সহিত সংযুক্ত হইয় ইহারা-_প্রকা- 
শিত হইয়া থাকে, সেই প্রকাশশক্তি বা চৈতন্যই, সাংখ্য 
মতের আত্ম! । এই প্রকাশময় আত্মা নিত্য এবং অপরি- 
ণামী। সর্ব! প্রকাশ পাওয়াই ইহার স্বভাব। এই 
প্রকাশশীল বস্তু, অবিবেকবশতঃ জড়ের সহিত মিশিয়া, 
যখন ব্যবহারের গোচর হয়, তখনই তাহাকে, আমরা-. 
ংসারী বা বদ্ধজীব বলিয়| নির্দেশ করি । এই প্রকাশ- 
শক্তির সহিত, জড়শক্তির অবিবেকমূলক মিলনই-_ 
ংসার, এবং সংসারই--সকলপ্রকার দুঃখের মূল। 
আমার দেহ, আমি কুশ, আমি ছুঃখী, আমি পিতা, 
আমি পুত্র, এই প্রকার যে সকল জ্ঞান, তাহাই ত, 
ংসারের সকল অনর্থের মূল । 
আমি এই শব্দের প্রতিপাস্ জ্ঞানময় বস্ত্র সহিত, 
দেহপ্রভৃতি জড়বস্ত, অভিন্নভাবে মিলিত হইয়াই, 
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সকল প্রকার জ্ঞানের বিষয় হইয়। থাকে । শান্তর এবং 


অবিবেকমূলক ভ্রম-জ্ঞান নিবৃত্ত হইবে, অর্থাৎ প্রকাশময় 
অবিকারী আত্মার সহিত, পরিণামী ও অশুদ্ধ জড়ের, 
বাস্তবসন্বন্ধ কিছুতেই হইতে পারে না_-এই প্রকার 
দৃঢ়নিশ্চয় হওয়া প্রযুক্ত, যে সময়, আমাদের, আর দেহ 
ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে আত্মত্বাভিমানের উদয় না হইবে, 
সেই সময় হইতেই, আমাদের-_সকল প্রকার দুঃখের 
সহিত সম্বন্ধ নিবৃত্ত হইবে । তখন অব্যক্ত ব৷ প্রকৃতি 
আর ব্যক্তভাবে প্রকাশ পাইয়া-_আমাদিগকে জড়- 
রাজ্যে প্রবেশ করাইতে পারিবে না। আপনার উপর 
' জড়ভাবের আরোপ করিয়া, জড় রাজ্যের মধ্যে আত্মার 
প্রবেশই, আত্মার বদ্ধভাঁব ; এই আত্মার বদ্ধভাব দূর 
করিবার একমাত্র উপায় এই যে, আত্মা ও জড়ের 
প্রকৃত স্বভাব কি-_তাহাই ভাল করিয়া বুঝা । সেই 
স্বভাব বুঝিতে হইলে, পরিণামবাদ বা সতকার্য্যবাদটা ভাল 
করিয়া বুঝা আবশ্যক | এই সকাধ্যবাদের যুক্তিগুলি 
ভাল করিয়া বুঝিলে, জীব, ক্রমে__আত্মা এবং অনাত্মার 
ষথার্থ স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হয়, এবং সেই বুঝিবার 
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ফলে, সর্বদুঃখের আত্যন্তিকনিবৃত্তিরপ- নির্ববাণ- 
মুক্তিকে লাভ করিয়া থাকে। 

এতক্ষণে পরিণাঁমবাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় শেষ 
হইল। বিবর্তবাদ বা মায়াবাদ বুঝিতে হইলে, আরম্তবাদ 
এবং পরিণামবাদের তত্ব খানিকট। জান! উচিত । যত- 
টুকু না জানিলে মায়াবাদ বুঝা কঠিন হয়-_আরম্তবাদের 
এবং পরিণামবাদের ততটুকু পরিচয়ই, আমি, এই 
প্রবন্ধে দিতে বাধ্য হইয়াছি ; তাহ! ছাড় আরম্তবাদ ও 
পরিণামবাদ সম্বন্ধে--আরও বহুতর জ্ঞাতব্য বিষয় 
আছে, এস্থলে তাহা আলোচিত হইল না। আশা করি 
সহ্ৃদয় পাঠক, আমার প্রকৃত উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য 
করিয়া, এই আরন্তবাদ এবং পরিণামবাদের ব্যাখ্যার 
অসংপূর্ণতা জন্য, আমার ত্রুটি মার্জনা করিবেন। 


শহ৭০ 
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মায়াবাদ, বিবর্তবাদ ব| অদ্বৈতবাদ, একই সিদ্ধান্তের 
নাম। আচার্যশঙ্কর, এই মতের প্রাধান্য ব্যবস্থাপন 
করিয়া, ভারতের দর্শনশান্ত্রকে অন্যান্য সকল দেশের 
সকল দর্শনশান্ত্রের মধ্যে, অতি উচ্চপদে স্থাপিত করিয়া 
গিয়াছেন। এই মায়াবাদ--আমাদের দেশে নৃতন নহে, 
_-উপনিষদে আমর! মায়াবাদের অঙ্কুর দেখিতে পাই। 
বৌদ্ধদার্শনিকযুগে, এই মায়াবাদের প্রসার ও উচ্ছ্‌- 
জ্খলত৷ পর্ধ্যাপ্তভাবে উপলব্ধ হয়। আচাধ্যশঙ্কর--এই 
মায়াবাদের পরিপূর্ণতা! ও স্থৃশৃখলাসাধন করিয়া, ইহাকে, 
সর্ববদার্শনিকমতের শ্রেষ্ঠ বলিয়া, ব্যবস্থাপিত করিয়৷ 
গিয়াছেন। 
মায়াবাদ অতি প্রাচীন। উপনিষদের মধ্যেই মায়াবাদ 
প্রথম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কর্্মবহুল বৈদিক- 
যুগে, ভারতে, দর্শনশাস্ত্র অপেক্ষা কন্মশাস্ত্রই অতিপ্রবল- 
ভাবে প্রচলিত ছিল। এই কারণে, বৈদি কযুগে__মায়াবাদ, 
আধ্যগণের মনোরাজ্যে পর্য্যাপ্তরূপে অধিকার লাভে 
সমর্থ হয় নাই। বৌদ্ধধন্মের আবির্ভাবে, ভারতে 
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কর্ম্মপ্রবণতা হাস পায়, দার্শনিকতা৷ অত্যন্ত বাড়িয়া 
যায়। বেদের কর্মকাণ্ড সেই সময় হইতেই ভারতে 
লুপ্ত হইতে আরম্ত হইয়াছে । বৌদ্ধধর্মের শুন্যবাদ 
ৰা মহাযান, একদিন, পৃথিবীর যাবতীয় দার্শনিকগণের 
হৃদয়রাজ্য অধিকার করিতে সমর্থ হইয়াছিল । ইত্সিউ, 
ফাহিয়ান্‌ এবং হুয়েম্থ সাঙের ন্যায়-__খধিকল্প বৈদেশিক 
গণ, এই মহাযান মতে পাণ্ডতিত্য লাভ করিবার আশায়, 
ভারতের বৌদ্ধভিক্ষগণের দ্বারে দ্বারে পরিভ্রমণ করিয়া- 
ছিলেন। এই বৌদ্ধ মহাঁযানে- মায়াবাদের প্রচুর প্রচার 
দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু, এই বৌদ্ধ মায়াবাদ, একে- 
বারে শুন্যের উপর স্থাপিত হওয়ায়, উহা, ভারতের 
ব্রাহ্মণগণের হৃদয়রাজ্যে অধিকার লাভ করিতে 
পারে নাই। এই জন্যই, ভারতে বৌদ্ধমায়াবাদ দৃঢ়মূল 
হইয়া, জমিতে পারে নাই । আচার্য্য শঙ্কর, এই বৌদ্ধ- 
বাদের শুন্যরূপ ভিত্তির অকিঞ্চিৎকরতা৷ বুঝিয়া, সেই 
সর্ববসত্তাীময় আত্মার আত্মা জ্ঞানকেই, এই মায়াবাদের 
দৃঢ়ভিত্তিরূপে ব্যবস্থাপিত করিয়া হিন্দুধর্ম, হিন্দু 
সভ্যতা, ও হিন্দু দার্শনিকতার প্রকৃত সমুজ্্বল চিত্র-_ 
অমরভাবে জগতে অহ্ইিতে করিয়া গিয়াছেন। এই কারণে 
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এই মায়াবাঁদ বন্ধু প্রাচীন হইলেও, ইহা, শঙ্করাচাষোর 
মায়াবাদ বলিয়া, বিদ্বন্মগুলীর মধ্যে পরিচিত হইয়া 
আমিতেছে। 

এই মায়াবাদই, শঙ্করাচাধ্যের সময় হইতে এই 
পর্য্যন্ত, ভারতের প্রায় যাবতীয় প্রধান প্রধান 
দার্শনিকগণের, জীবনের ও মরণের একমাত্র সিদ্ধান্ত 
বলিয়া, পরিগণিত হইয়া! আসিতেছে । এই মায়াবাদের 
বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া-__-এই ক্ষুত্রপ্রবন্ধে সম্ভব নহে, 
স্থৃতরাং যতদুর সংক্ষেপে, ইহার পরিচয় দেওয়া-_ 
আমার সামর্ঘ্ে কুলাইবে, সেইভাবে--ইহার পরিচয় 
দিবার জন্য, আমি অগ্রসর হইতেছি । 

মায়াবাদের আরও একটী নাম অনির্ববাচ্যবাদ। 
আমার বিবেচনায়, অনির্ববাচ্যবাদ এই একটা শব্দই 
মায়াবাদের যথার্থ পরিচয় দ্রিতে সমর্থ । কেন- তাহা 
বলি; আচ্ছা-_মায়! কাহাকে বলা যায় বলদেখি ? যাহা 
দেখি, স্ৃতরাং যাহার স্বরূপ অপলাপ করিবার শক্তি 
আমার নাই, অথচ, বিচার করিয়া দেখিতে গেলে, 
যাহার স্বরূপ কি, তাহা বুঝাইবার উপযুক্ত শব্দ, আমরা 
জুটাইয়া উঠিতে পারি না সেই বস্তরকেই আমর! অনি- 
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বরবাচ্য বলিয়া থাকি। মায়াই ত অনির্ববাচ্য। এন্দ্রজালিক 
মায়াবী । তোমার চক্ষুর সম্মুখে_ আমের আঁঠি পুতিয়, 
অর্ধ ঘণ্টার মধ্যে, একটা প্রকাণ্ড আত্মবৃক্ষ নিশ্মীণ 
করে, সেই মায়াকল্পিত বৃক্ষের পত্র, পুষ্প ও ফল দেখিয়া 
কে বলিতে পারে যে, এ আত্ম বৃক্ষ হইতে, সত্য আত্ম 
বৃক্ষের কোন পার্থক্য আছে ? সেই এ্রন্্রজালিকের 
আমর বৃক্ষকে আমরা কি বলি? আমার বলি, এ বৃক্ষ 
মায়াময়-_-উহ! অনির্ববাচ্য-_কেন এ প্রকার বলি ? সেই 
বৃক্ষের সত্তীকে, আমি, একেবারে উড়াইয়া৷ দিতে পারি 
না; কারণ, প্রত্যক্ষ প্রমাণের দ্বারাই, এবক্ষকে আমি 
দেখিতেছি। যাহাকে দেখিতেছি, তাহা যে সৎ নহে, 
তাহা কি প্রকারে বলিব ? অথচ, অর্ধ ঘণ্টা কালের 
মধ্যে, একটা শুক্ক বীজের মধ্য হইতে- পত্র পুষ্প ফল 
শোভিত-_অতবড় একটা প্রকাণ্ড বৃক্ষ, যে কি প্রকারে 
হইতে পারে, ইহা আমি নিজেই বুঝিতে পারি না। 
স্থতরাধ অপরকে তাহ! বুঝাইব কি প্রকারে ? যাহাকে 
সণ বলিয়! বুঝিয়া থাকি, অথচ যুক্তির দ্বারা, যাহাকে 
সৎ বলিয়া সিদ্ধ করিতে পারি না, সেই বস্তুই ত 
অনির্ববাচ্য, তাহাই ত মায়! । 
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এই পরিদৃশ্যমান-_বিচিত্রও বিভিন্স্বভাব সংসারের 
প্রতি-চাহিতে চাহিতে, ইহার স্বরূপ কি, তাহা 
বুঝিবার জন্য, মানুষ যখন উৎস্থক হয়, এবং সেই 
ওৎস্থক্যের বশে, প্রণিধানসহকারে ভাঁবিতে আরম্ত করে, 
তখন,সে কি সিদ্ধান্তে উপনীত হয় বল দেখি ? সে তখন 
বুঝিয়া থাকে যে, এই সংসারের প্রকৃত স্বরূপ কি-_- 
তাহা বুঝিবার শক্তি তাহার নাই। সে স্পষ্টই বুঝিয়া 
থাকে ষে, এই পরিদৃশ্যমান বিশ্ব, যখন, প্রত্যক্ষ প্রমাণের 
প্রভাবে, তাহার সম্মুখে প্রতিভাত হয়, তখন, ইহাঁকে 
একেবারে অসৎ বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া) কিছুতেই 
সম্ভব পর নহে। অথচ এই বিশ্ব, যে একেবারে সৎ 
তাহাও, পূর্বাপর ভাবিয়া বিশ্বাস করিতে, তাহার 
প্রবৃত্তি হয় না। এই কারণে, সেই ব্যক্তি, তখন বাধ্য 
হইয়া, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে,- এই পরিদৃশ্যমান 
ংসার অনির্ববাচ্য-_ইহা মায়াময় ছাড়া অন্য কিছুই 
হইতে পারে না, ইহা! সত্য: সত্যই ইন্দ্রজাল। 
ইহাই হইল, মায়ার সংক্ষিপ্ত পরিচয়। এই মায়াবাদের 
বিস্তৃত তত্ব জানিবার পূর্বের, পূর্ববাধ্যায়ে প্রদর্শিত 
পরিণামবাদের উপর, মায়াবাদিগণ, যে সকল দোষ 
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অর্পণ করিয়া থাকেন, প্রথমে তাহারই আলোচনা 
আবশ্যক । 

পরিণামবাদিগণ বলেন যে, - কার্ম্য সমষ্টিই কারণ, 
কার্ধা ছাড়া কারণের একট স্বতন্ত্র অস্তিত্বই নাই, 
একই বস্ত-_অব্যক্ত হইলে, তাহাকে কারণ কহে, 
এবং ব্যক্ত হইলে, তাহাই কার্য বলিয়! ব্যবহৃত হয়। 
একটু বিচার করিয়া দেখ! যাক যে, এই মতটা কত 
দুর প্রমাণসঙ্গত হইতে পারে। আমরা অনেক 
সময় এরূপ দেখিয়া থাকি যে,_-আমাদের নিকট কোন 
একটা বস্তব সৎ বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, বাস্তবিক 
তাহা সৎ নহে-_-এক খণ্ড শুক্তি (ঝিনুক) কে-_-একটু 
দুর হইতে দেখিলে, সময় বিশেষে বোধ হয়, যেন 
উহ শুক্তি (ঝিনুক) নহে, কিন্তু র৪জত। শুধু যে 
ভাস! ভাস! ভাবে বোধ হয় মাত্র, তাহা নহে ; অনেক 
সময়, উহাকে রজত বুঝিয়া, লইবার জন্য__কেহ কেহ, 
হস্ত পর্য্যন্ত ও প্রসারিত করিয়া থাকে । 

বাস্তবিক যাহা রজত নহে, কিছুকালের জন্য, 
আমি যদি তাহাকে রজত বলিয়! বুঝি, তাহা হইলেই 
কি কখনও উহা রজত হইতে পারে ? কখনই নহে। 

৪ 
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সেইরূপ, এই যে,_আমাদের ঘট পট মঠ প্রভৃতির 
জ্্কান, যাহাকে, যথার্থ জ্ঞান বলিয়া আমাদের একটা 
ধারণ! দাড়াইয়া গিযাছে, তাহা৷ যে__এঁ শুক্তিতে রজত 
_ ভন্তানের ন্যায় ভ্রম নহে, তাহা কে বলিতে পারে? 
এ যে শুক্তিতে রজত জ্ঞান হয়--তাহার প্রকৃত 
কারণ কি তাহার একটু আলোচনা এখানে করা 
আবশাক। 

যখনই আমাদের শুক্তিতে রজত বুদ্ধি হয়, তাহার 
ঠিক পূর্ববক্ষণে, ইহা! শুক্তি, এই প্রকার জ্ঞান থাকিলে, 
তাহাতে যে আমাদের রজত বুদ্ধি হইতে পারে না, 
ইহা সকলেই স্বীকার করেন । ইহ! দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে 
যে,-. শুক্তির স্বরূপ না জানা, তাহাকে রজত বলিয়। 
বুঝিবার কারণ। মায়াবাদিগণ বলেন, এই যে-_শুক্তিকে 
ন! বুঝা-_বা শুক্তির অজ্ঞান-_-উহ! যে কেবল জ্ঞানের 
অভাব, তাহা নহে, কিন্তু উহা একটা ভাবপদার্থ, এবং 
উহ্াকেই শান্ত্রে অবিন্তা কহে। এ অবিষ্ভা বা 
অজ্ঞানকে, আমবা, তদীয় দুইটা কার্যদ্বার৷ ভাব বস্ত 
বলিয়৷ অনুমান করিতে পারি । সে দুইটী কার্ধ্য কি? 
প্রথম কাধ্যটার নাম আবরণ, দ্বিতীয় কার্ধ্যটার নাম 
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বিক্ষেপ। আবরণ কাহাকে বলে? যে বস্তুর জ্ঞান 
ন৷ থাকে, বা যাহাকে আমরা দেখিতে না৷ পাই-_সেই 
বস্তু নাই, অথবা সেই বস্তু আমার নিকটে প্রকাশ 
পাইতেছে না__এই যে দ্বিবিধ ব্যবহার-_আমর। করিয়। 
থাকি-__এই ব্যবহারই আবরণ। বিক্ষেপ কাহাকে 
বলে? যে বস্তুকে অজ্ঞান আবৃত করে- সেই বস্ত্র 
' যাহা বিপরীত ধর্ম, সেই ধর্মকে সেই বস্তর উপর 
আরোপিত করাই বিক্ষেপ। যখন আমরা শুক্তিকে 
না. দেখিতে পাই, সেই সময়, “এখানে শুল্তি 
নাই, বা আমার নিকটে উহা! প্রকাশ পাইতেছে না” 
এই প্রকার ব্যবহার, আমরা সকলেই করিয়! থাকি। 
এই ব্যবহার দ্বারা আমরা বুঝিতে পারি যে, অজ্ঞান 
গুক্তিকে আবৃত করিয়াছে, তাহার পরই, শুক্তির যাহা 
ধন্ন নহে, সেই ধন্মকে শুক্তির উপর আমরা আরোপ 
করিয়। থাক 3--অর্থাৎ “ইহা শুক্তি” এইরূপ ব্যবহার 
ন। করিয়। “ইহ! রজত” এই প্রকার ব্যবহার 
করিয়৷ থাকি। ইহা দ্বারা বুঝা গেল যে,_-শুক্তির 
অজ্ঞান, শুক্তির প্রকৃতম্বরূপকে আবৃত করিয়া-__ 
রজত ব্যবহারের গোচর করিয়া থাকে ;-- এই প্রকার 
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ব্যবহার করাইবাঁর যে শক্তি অভ্ভানে আছে, তাহাকে ই 
মায়াবাদিগণ বিক্ষেপ শক্তি বলিয়া থাকেন। 

অজ্ঞান বলিলে একেবারে জ্ঞানের অভাব, বা শুন্য 
বুঝায় না। কারণ, অজ্ঞান বস্ত্রকে যেমন আবৃত করে, 
তেমনই অন্যভাবে প্রকাশও করে। অভাব বা শুন্য, 
কাহারও আবরণ করিতে পারে না, কাহাকে অন্যভাবে 
প্রকাশিতও করিতে পারে না। এই দুইটী কার্য, 
ভাবপদার্থের দ্বারাই সাধিত হয়। অজ্ঞান, যখন আবরণ 
এবং বিক্ষেপ--এই দুইটী কার্ষ্যই করিয়া থাকে, তখন 
এই অজ্ঞান ব! অবিদ্ভাকে-_কি প্রকারে, অভাব বা শূন্য 
বলিয়া স্বীকার করিব? এই প্রকার যুক্তি দ্বারা, মায়া- 
বাদিগণ, অজ্জানকে ভাবপদার্থ বলিয়া মানিয়৷ লইয়াছেন 
অর্থাৎ ইহাদের মতে, অবিষ্যা বা অজ্ঞান, গগনকুন্থমের 
স্থায় যে অলীক, তাহা! নহে; এবং ঘটশুম্য দেশে 
ঘটের অভাবের ন্যায়, জ্ঞানের অভাবই যে, অজ্ঞান বা 
অবিষ্ভা, তাহাও নহে। 

ফলে এই স্থির হইল যে,_অজ্ঞানের ছুই শক্তি- 
আবরণশক্তি এবং বিক্ষেপশক্তি। এক্ষণে দেখিতে 
হইবে, আমরা ষে__-একই মাঁটাকে কখনও ঘট বলিয়া 


মায়াবাদ ব। বিবত্তবাদ । ৫৩ 


ব্যবহার করি, কখনও বা পিগ্ড বলিয়! ব্যবহার করি, 
আবার কখনও বা চূর্ণ বলিয়া ব্যবহার করি--সেই 
পিগুভাব, চুর্ণভাৰ বা ঘটভাব যে-সৃত্তিকাঁর প্রকৃত 
স্বরূপ _তাহা কিরূপে বুঝিব? তুমি বলিবে, মাটা 
যখন ঘট বলিয়! ব্যবহৃত হইতেছে, তখন, ঘট মাটার 
ব্বরূপ না হইবে কেন? ইহার উত্তর এই যে,_-এই 
নিয়মানুসারে শুক্তিরও স্বরূপ--রজত না হইবে কেন ? 
যেমন, তোমার মতে__সময়বিশেষে মাঁটী ঘট বলিয়া 
প্রতীত হয় বলিয়া, মাটার স্বরূপ ঘট হইয়। থাকে, সেই- 
রূপ, সময় বিশেষে ঝিনুকও রজত বলিয়া প্রতীত হয় 
বলিয়া, রজত ঝিনুকের স্বরূপ, ইহ স্বীকার করাই ত 
উচিত। বাস্তবিক কিন্তু কেহই স্বীকার করে না যে,_ 
রজত ঝিনুকের স্বরূপ। অথচ, সময়বিশেষে, লোকে 
ঝিনুককে রজত বলিয়া ব্যবহারও করিয়া থাকে। 
এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, _ঝিনুককে রজত বলিয়।! 
আমরা বুঝি-_অথচ ঝিন্ুককে রজত বলিয়া স্বীকার 
করি না__মাটাকেও ঘট বলিয়। বুঝি, কিন্তু ঘট যে 
মাটীর একটা স্বরূপ, তাহাও মানিয়। থাকি_-এ বৈষম্য 
কেন? প্রকৃত বস্তুকে না বুৰিয়া, তাহাকে বিপরীত 
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ভাবে বুঝাই ত আমাদের স্বভাব। আরও এক কথা, 
পরিণামবাদিগণ বলেন যে,__.ঘটও যেমন মাটার স্বরূপ। 
পিগু বা চূর্ণ প্রভৃতি অবস্থাও, সেইরূপ, মাটার স্বরূপ । 
এই প্রকার সিদ্ধান্তের সহিত, আমর! কিন্ত, কিছুতেই 
যুক্তির সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে পারি না। কেন তাহ! 
বলি; মাটী ও ঘট যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে, 
যাহাকে যাহাকে আমরা মাঁটী বলিয়া ব্যবহার করি, 
তাহা সকলই যে ঘট, ইহা! আমর! স্বীকার করিতে বাধা, 
কারণ চুর্ণও মাটা, পিওুও মাটী, ঘটও মাটা-_স্থৃতরাং 
চর্ণ, ঘট এবং পিগু, এই সকলই মাটা। মাঁটী হইতে 
মাটার যদি কোন তেদ না থাকে, তাহা হইলে, পিগু 
হইতে ঘটের ভেদ থাকিবে কেন ? মাটী এক, অথচ 
মৃন্ময় ঘট ও মৃম্ময় পিগু এক নহে--ইহ! কিপ্রকারে 
স্বীকার করিব গ এই কারণেই মায়াবাদিগণ বলিয়া 
থাকেন যে,__কাধ্য কারণ হইতে অভিন্নও নহে, 
তিন্নও নহে, কার্য যে কারণ হইতে অভিন্ন নহে, তাহা 
ত ঘট ও পিণ্ডের অভেদ প্রসঙ্গে দেখাইয়াছি। এক্ষণে, 
কারণ হইতে কার্য্য দি ভিন্ন বল, তাহা হইলে, আরম্ত- 
বাদীর মত অবলম্বন করিতে হয়। আরম্তবাদিগণের 
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মতে যে,--কার্যযকারণ ভাবের কোনপ্রকারেই নির্ববচন 
হইয়! উঠে না, তাহা পূর্বেব ভাল করিয়া দেখান হই- 
য়াছে। কারণ হইতে কার্যা যে,-একবারে জম্পূর্ণ- 
রূপে অভিন্ন, তাহাও বলিতে পারা ঘায় না। যেহেতু, 
তাহা হইলে, কারণ হইতে অভিন্ন কার্য্যগুলির মধ্যে, 
সকলের প্রত্যক্ষ সিদ্ধ যে পরস্পর ভেদ, তাহারও 
অপলাপ করিতে হয় । এই কারণেই মায়াবাদিগণ বলিয়! 
থাকেন যে, কার্য অনির্ববাচা। কার্য ঠিক্‌ ষে 
কারণ তাহাও নহে, আবার, তাহা যে, কারণ হইতে 
অত্যন্ত পৃথক্‌, ইহাঁও বলা যায় না। ফলে দীঁড়াইল 
যে, কার্য মায়াময় । যাহার নির্ববচন করিতে পারি না, 
--অথচ যাহার সত্তাকে একবারে উড়াইয়াও দিতে 
পারি না, তাহারই নাম ত মায়! ৷ জগতের যত কার্যা 
আছে,সকলই যদি পূর্বোক্ত যুক্তির অনুসারে,অনির্ববাচ্য 
হইয়া উঠে, তাহা হইলে, এই জগতের যাবতীয় কার্য্যই 
যে মায়া, তাহা কেন না স্বীকার করিবে ? 

আবার স্বপ্নের দিকে চাহিয়। দেখ । কি দ্েখিবে ? 
কত শত শত বৈচিত্র্যময় দৃশ্যই না প্রতিভাত হইতেছে । 
সেখানে কিন্তু এক দর্শন ছাঁড়া__সকল দৃশ্য বস্তই মিথা!। 
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যতক্ষণ স্বপ্রীবস্থা, ততক্ষণই, এ সকল অনন্তবৈচিত্র্যময় 
দৃশ্যরাজির সত্তা ! স্বপ্রের সঙ্গে সঙ্গে এ বিচিত্র দৃশ্যরাশি 
কোথায় মিশিয়া যায়! উপাদান কারণ বল-_নিমিত্ত 
কারণ বল-_বা অসমবায়ি কারণ বল, কোন কারণই 
নাই; অথচ, রাশি রাশি কার্য লইয়া, জীব ব্যবহার করি- 
তেছে! ব্যবহারের বিষয় অলীক ! অথচ ব্যবহার 
সত্য! কি অদ্ভুত ব্যাপার ! যেমন চিরস্থায়ি জাঁগ- 
রণের উদয়ে, ক্ষণিক স্বপ্নের বিলয় হয়, সঙ্গে সঙ্গে 
স্বপদৃশ্ট বস্তনিচয়ও গগনকুস্থমের ন্যায় অলীক হইয়! 
পড়ে, সেইরূপ, কে বালতে পারে যে, আমাদের এই 
জাগরণরূপ স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, এই জাগরণ 
অপেক্ষা বৃহত্তর জাগরণাবস্থা আবার আসবে না? 
এবং সেই মহ! জাগরণের দিনে, এই বর্তমান জাগরণ- 
রূপ বৃহৎ স্বপ্নও, গগনকুস্থমের ন্যায় অলীক বলিয়া 
প্রতীত হইবে না ? 

অলীক কাহাকে বলে? যাহা পূর্বেব ছিল না 
এবং যাহা পরেও থাকিবে না, কেবল -মধ্যে কিছু- 
কালের জন্য যাহা ব্যবহারের গোচর হইয়া থাকে, 
তাহারই নাম ত অলীক। এই অলীক বস্তুর স্বভাব 
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কি? ইহা একরূপে থাকে না, পরিবর্তনই ইহার 
স্বভাব! এ জগৎ অলীক-_.কারণ ইহা৷ পাঁরবর্তনশীল ! 
ইহার কোনরূপই স্থায়ি'নহে। ইহা বিনাশি। ইহার 
প্রকৃত ত্বরূপ কি--তাহা কেহই নির্বাচন করিতে 
পারে না। ইহা সৎও নহে অসৎও নহে। কারণ, 
ইহা৷ যদি সৎ হইত, তাহা হইলে, ইহার বিনাশ হইত 
না, এবং সর্বদা একরূপেই থাকিত। ইহা যে অসৎ, 
ইহাঁও বল! যায় না, কারণ, যাহা অসৎ, তাহা--কখনও 
প্রত্যক্ষাদ্ি প্রমাণের গোচর হইতে পারে না। ফলে 
দাড়াইতেছে এই যে,যাহা সঙও নহে, অসৎও 
নহে-_তাহাই ত মায়া। স্থৃতরাং এই পরিদৃশ্যমান 
প্রপঞ্চও মায়া। 

তবে কি এই জগতে সকল বন্তুই মায়াময় ? স্থতরাং 
অলীক বা গগনকুস্থম তুল্য ! তাহা নহে। পূর্বেই. 
বলিয়াছি, যাহা পরিবর্তনশীল, অচিরস্থায়ি এবং বিনাশি, 
তাহাই মায়াময় বা অলীক। একটী বস্তু ছাড়া, এ 
ধসারের আর সকল বস্তুই পরিবর্তনশীল ও বিনাশি, 
সতরা কেবল সেই বস্তুটাই মায়াময় বা অলীক 
নহে। কি সেই বস্ত? মায়াবাদিগণ বলিয়া 
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থাকেন, যে সেই বস্তুই আমাদের আত্মা । আত্মা, 
ব্রহ্ম ও জ্ঞান, মায়াবাদিগণের মতে- একই বস্তু। 

বিষয়, অর্থাৎ ঘট পট প্রভৃতি দৃশ্য বস্ত, জ্ঞানের 
দ্বারাই প্রকাশিত হয়। দৃশ্য বস্তু, ষে পধ্যন্ত, জ্ঞানের 
দ্বারা প্রকাশিত না হয়, সেই পর্য্যন্ত, তাহার আস্তত্বের 
প্রতি কাহারও বিশ্বাস হইতে পারে না। আমার ভ্হান 
যাহাঁকে প্রকাশিত করে, সেই বস্তই আমার কাছে 
সৎ বলিয়! স্বীকৃত 1 যাহা জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশিত নহে, 
তাহার অস্তিত্ব কেহই স্বীকার করে না। করিবার 
সম্ভাবনাও নাই । 

যে জ্ঞানের দ্বারা, জগতের সকল বস্তুই প্রকাশিত 
হয়, সেই জ্ঞান, কিন্তু, সর্বদাই একরূপ। তাহার 
স্বরূপের কোন পরিবর্তন হয় না, ঘট, পট, মঠপ্রভৃতি 
জ্ঞানের বিষয়গুলি বিভিন্ন হইলেও, ভান কিন্ত 
সেই--এক প্রকাশময় স্বরূপ ছাড়া, অন্য কোন 
স্বরূপে আমাদের নিকট পরিচিত নহে। ঘট- 
জ্ঞানের বিষয় ঘট হইতে, পটচ্ঞানের বিষয় 
পট, পৃথক্‌ বন্ত। কিন্তু ঘটজ্ঞান ও পটজ্ঞানের 
মধ্যে স্বরূপগত যে কোন পার্থক্য আছে, তাহা 
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কেহই প্রমাণ করিতে পারেন না। জ্ানের বিষয়- 
গুলি পরস্পর পরস্পর হইতে পৃথক্‌ হইতে 
পারে, কিন্তু বিষয়াংশকে ছাড়িয়। দিয়া, শুদ্ধ জ্ঞান 
বলিলে, আমরা যাহা বুঝি, তাহার মধ্যে যে পর- 
স্পর কোন পার্থক্য আছে, তাহা কি কেহ বুঝিতে 
বা বুঝাইতে পারেন :; কখনই না। | 
আরও একটা বিষয় দেখিতে হইবে যে, এ জগতে, 
আমাদের যতপ্রকার জ্ঞান হয়, সেই সকল জ্ঞানেই, 
ছুইপ্রকারের পদার্থ প্রতিভাসিত হইয়া থাকে। 
একপ্রকার পদার্থ-_সামান্য বা অনুবৃত্ত, আর এক- 
প্রকার পদার্থ--বিশেষ বা ব্যারৃত্ত। এই দেখ না 
কেন, আমাদের যতপ্রকার জ্ঞান হয়, সকল জ্ঞানই, 
এই সামান্য ও বিশেষ, বা অনুবৃন্ত ও ব্যাবৃত্তরূপ 
দুইটা বস্ত্কে, নিয়তই প্রকাশ করিয়া থাকে । ঘট 
আছে, পট আছে, নীল আছে, পীত আছে, এইরূপ 
আমাদের সকল জ্ঞানেই, আমরা দেখিতে পাই 
যে, এই অংশছুইটী প্রকাশিত হইয়! থাকে। 
“আছে এই শব্দের দ্বারা আমরা যাহা বুঝি, তাহা 
সত্। ছাড়। আর কিছুই নহে। এই সত্তাই অনুবৃত্ত 


৬০ মায়াবাদ। 


ব৷ সামান্য পদার্থ আর ঘট পঠ মঠ প্রভৃতি শব্দের 
ত্বারা আমর! যে সকল পদার্থ বুঝি, তাহা সকলই-- 
বিশেষ বা ব্যাবৃত্ত পদার্থ । আমাদের এমন কোন 
জ্ঞান হইতেই পারে না--যাহ! দ্বারা এই সত্তারূপ 
সামান্য পদার্থ প্রকাশিত হয় না। যে কোন বিশেষ 
বন্ত-_আমাদের জ্ঞানের বিষয় হউক না কেন, সত্তারূপ 
সামান্য বস্তু ছাড়িয়া, তাহাদের, কোন বিশেষরূপকে, 
আমর! কিছুতেই হৃদয়ঙগম করিতে সমর্থ হই না। 
ইহাই হইল- আমাদের জ্ঞানের স্বভাব। 

ঘট বলিলে আমরা বুঝি যে,--হয় ঘট ছিল, না 
হয় ঘট আছে, কিম্বা ঘট হইবে! “ছিল” আছে” ৰা 
“হইবে এই তিনটী শব্দের দ্বার আমরা ঘটের সত্ব 
ছাড়া আর কি বুঝি? একই ঘটের সত্তাকে, আমরা, 
কখন অতীতকালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করি, কখন বা, সেই 
সত্তাকে বর্তমান কালের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করি, অথবা, 
সেই সত্তীকে, আমরা কোন সময়ে, ভবিষ্যৎ কালের 
দ্বারা পরিচ্ছিন্ন করি--এইমাত্র বিশেষ). কিন্তু, বস্তুর 
অর্থাৎ বিশেষ বস্তবর--সত্তাকে না বুঝিয়া, কোন সময়েই 
যে, আমরা বিশেষ বস্তুকে বুৰিয়া উঠিতে পারি না-_ 
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একথা, প্রত্যেক চিন্তাশল ব্যক্তিকে--এক বাক্যে 
স্বীকার করিতেই হইবে। 

ঘট পট মঠ প্রভৃতি --যাহা কিছু, আমাদের জ্ঞানের 
বিষয় হইয়া থাকে, তাহা সকলই বিশেষ হইলে ও, সত্তা- 
রূপ একটা সামান্য বস্তুর সহিত মিলিত হইয়াই আমাদের 
জ্ঞানগোচর হয়। কারণ, ামরা সকলেই বলিয়। থাকি 
বা বুঝিয়া থাকি যে,--ঘট সৎ, পট সৎ, মঠ সৎ, জল 
সৎ, পৃথিবী সৎ, আকাশ সৎ, বায়ু সৎ । এক্ষণে দেখ, ঘট 
ও সৎ ছুইই অভিন্ন পদার্থ, সেইরূপ পট ও সৎ অভিন্ন 
পদীর্থ--এইরূপ আমাদের জ্ঞানের বিষয়--যত কিছু 
বিশেষ বন্ত্, তাহারা যে সকলেই-_সগ হইতে অভিন্ন, 
তাহ! ও আমর! সকলে বুঝি। এক্ষণে দেখিতে হইবে যে, 
__ঘট ও সৎ যেমন একই বস্তু, সেইরূপ, পট ও সৎ ও ত 
একই বস্তু; তাহাই যদি হইল, তবে, ঘট ও পট এক বস্তু 
নহে কেন? ঘট ও সৎ হইতে ভিন্ন নহে, পট ও সৎ 
হইতে ভিন্ন নহে। সঙ বলিলে আমরা একটী পদার্থই 
বুঝিয়া থাকি। ঘট ও সৎ, পট ও সৎ, অথচ-_-ঘট-_ 
পট হইতে ভিন্ন, ইহা কিপ্রকারে জন্তব ? ইহা কি 
এক প্রকার মায়া নহে? ঘটকে সৎ হইতে ভিন্ন 


৬২ মায়াবাদ। 


বলিতে পারি না, কারণ, আমি জর্ববদাই ব্যবহার 
করিতেছি যে,__ঘট-সৎ--অর্থাৎ, ঘট ও সৎ পরস্পর 
অভিন্ন, অথচ, ঘটকে সৎ হইতে অভিন্ন ও বলিতে 
পারি না__-কারণ, ঘট যদি সৎ হইতে অভিন্ন হয়, 
তাহা হইলে, সঙ হইতে অভিন্ন অন্যান্য বস্তু হইতে 
সে ভিন্ন হইবে কেন? ইহা সকলেই স্বীকার করেন 
যে,_ক ও খ যদি.এক হয়, এবং খ ও গ যদি এক হয়, 
তাহা হইলে, গ ও ক যেএকবস্ত, তাহা নিঃসন্দেহ 
ভাবেই সিদ্ধ। যাহাকে সৎ হইতে অভিন্ন ও বলা 
যায় না, অথচ যাহা সৎ হইতে ভিন্ন ও হইতে পারে 
না-_তাহা কি? তাহাই ত কাধ্য, তাহাই ত মায়া । 
এই প্রকার যুক্তির দ্বারা, জগতের যাবৎ বিশেষ 
পদীর্ঘ, মায়! বা অনির্ববাচ্য হইয়া পড়ে। এই জন্যই 
মায়বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে,_-এই সংসার মায়া, 
কারণ, ইহা সৎ ইহাঁও বলা যায় না, এবং ইহা! ষে 
একেবারে অসৎ, তাহাও বলিতে পারা যায় ন]। 

আরও দেখ-এই যে সতপদার্থ, যাহার সহিত না 
মিলাইয়৷ এজগতের কোন বন্তকেই, আমরা বুঝিতে 
বা বুঝাইতে পারি না, সেই সৎপদার্থ ও জ্ঞান, কি 
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একই বস্ত নহে? জ্ঞানের সহিত সম্পর্ক না হইলে, 
আমরা, কোন বস্তুরই ব্যবহার করিতে পারি না। 
এইরূপ, সণ বা সত্তার সহিও সম্পক না হইলে ও, 
আমরা, কোন বস্তুর ব্যবহার করিতে পারি না । সৎ 
ও যেমন সামান্য, অর্থাৎ সকলের সহিত মিলিত, 
জ্ঞান ও সেই প্রকার সামান্ত-__ব৷ সকলের সহিত 
মিলিত । সতের আদি বা অন্ত, আমরা কখনও দেখিতে 
পাই না, জ্ঞানের ও আদি বা অন্ত, আমর! কখনও 
দেখিতে পাই না । 

নৈয়ায়িকগণ বলিয়া থাকেন, _ঘটজ্ভান বা পট- 
জান প্রভৃতি - ষে কোন জ্ভানই আমাদের হয়, সেই 
সকল জ্ঞানই ক্ষণিক, অর্থাৎ, বিষয়ের সহিত ইন্ড্রিয়ের 
সম্বন্ধ হওয়ায় পর, জ্ঞান উত্পন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়। 
জ্ঞান, একটা ক্ষণমাত্র বাঁচিয়া থাকে- পরক্ষণেই 
তাহার নাশ হয়। মায়াবাদিগণ ইহার উত্তরে বলেন 
যে, জ্ঞান ক্ষণিক হইতেই পারে না, জ্ঞান--আদি ও 
অন্তহীন; সর্বদা সর্বত্র ইহা স্বয়ং প্রকাশ থাকিয়া,সকল 
বস্তকে প্রকাশিত করিয়৷ থাকে- ইহাই হইল জ্ঞানের 
স্বভাব । যদি বল, জ্ঞান যে নিত্য তাহার প্রমাণ কি? 
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তাহার উত্তর এই যে,_জ্ঞানের আদি বা অন্ত, তুমি বা 
আমি, কেহই দেখি নাই, অথচ কোন সময়েই তুমি 
বা আমি, তোমার বা আমার--আত্মার প্রকাশময় 
ভাবের অভাব, দেখিতে পাই না । 

মনে কর দেখি,--তোমার শৈশব,-যে শৈশবের 
ক্রীড়া সামগ্রী- জননীর অঙ্ক, ক্রীড়া সহচর প্রভৃতি 
বস্তুর-_একটী না একটাকে লইয়াই, তোমার আত্মার 
অস্তিত্বকে তুমি পুর্ণ বলিয়৷ বোধ করিতে, যে শৈশবে 
__অনিমিত্ত ক্রন্দন, অহেতুক হাস্য, অনবরত ক্রীড়া- 
কৌতুকই-_তোমার আত্মার অপরিহার্য্য অবস্থা বলিয়া, 
তুমি বিবেচনা! করিতে, সেই শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে, 
সেই ক্রীড়। সামগ্রীর মোহময় আকর্ষণ--সেই জননীর 
কোমল অঙ্কের প্রতি একান্তিক তৎপরতা-_-আর 
সেই-_ক্রীড়া সহচর গণের প্রতি স্বর্গীয় অভেদ ভাব, 
সকলই ত, বিস্ৃতির অন্ধকারময় গহবরে কোথায় 
মিশিয়৷ গিয়াছে ! __সেই শৈশবের সঙ্গে সঙ্গে, সেই 
আবেগময় অনিমিত্ত ক্রন্দন, আর -.সেঁই উল্লাসময় 
অহেতুক হাস্য, কোথায়--অতীতের অব্যক্ত ও অসীম 
এক্যময় ভাবে মিশিয় গিয়াছে! কিন্তু, তুমি ত এখনও 
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রহিয়াছ ; যে অবস্থাগুলিকে তোমার আত্মার নিত্য- 
সহচর বলিয়া! ভাবিতে, সেই অবস্থা! গুলিকে এখন 
স্মরণ করিবার শক্তি পর্যন্তও তোমার লুপ্তপ্রায়, অথচ, 
শৈশব হইতে-তোমার এই প্রৌঢ় বয়স প্যস্ত, 
নিজের আত্মার সত্তা একদিনের জন্য, বা এক ক্ষণের 
জন্য-_তোমার নিকটে যে অপ্রকাশিত ছিল-_বা 
আছে, ইহা! কি তুমি ভাবিয়া উঠিতে পার 

একটা দীপ জ্বলিতেছিল-__মধ্ো নিবিয়! গেল-__ 
আবার জলিয়৷ উঠিল; এইরূপ স্থলে যেমন--পূর্বেরবর 
প্রকাশাবস্থা, মধ্যের অন্ধকারাবস্থ।, এবং পরে আবার 
প্রকাশাবস্থা- বেশ আমাদের মনের মধ্যে জাগরুক 
থাকে, সেই প্রকার, শৈশব হইতে এই প্রৌঢ় বয়স 
পর্য্যন্ত, তোমার আত্মপ্রকাশরূপ প্রদীপ নির্ববাণের পর 
যে অন্ধকারাবস্থা, তাহা কি তুমি কখনও হৃদয়জম 
করিতে পারিয়াছ ? সেই শৈশব হইতে এই দীর্ঘকাল 
পর্যন্ত, কত অবস্থাকে তুমি আত্মার অপরিহার্য অবস্থা 
বলিয়! বুবিয়াছ, আবার সেই সেই অবস্থার পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গে, তুমি নৃতন নৃতন কত অবস্থাকে নিজের 
আত্ম বলিয়া স্বীকার করিয়া চলিয়াছ, কিন্তু, সেই 
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অতীত অবস্থা গুলিকে ভুলিয়াছ বলিয়া, সেই সকল 
অবস্থার সাক্ষীরূপ-_-তোমার প্রকাশময় আত্মীকে 
কখনও ভুলিয়াছ কি দীপ নিবিয়া গেলে যেমন 
অন্ধকারময়-_ অবস্থা হয়, সেইরূপ তোমার আত্মার 
অভাবময় অবস্থা-_অপ্রকাশময়ভাব--বা ধারাবাহি- 
কতার অভাব, তোমার জীবনে কখনও কি অনুভব 
করিয়াছ ? তাহা ত অনুভব করই নাই, প্রত্যুত, 
আমি বলিলে- তোমার মনে সেই সকল অবস্থার 
সাক্ষী-যে এক ধারাবাহিক প্রকাশময় বস্ত-_ 
প্রতিভাত হয়, মালার মধ্যে সূত্রের ন্যায়, ঘট-_ 
পিণু-_-ও চূর্ণের মধ্যে মাঁটীর ন্যায়, অনন্তবিশেষের 
মধ্যে সর্ববান্ুগত সত্তার ন্যায়-যে প্রকাশময় 
স্বরূপকে তুমি দেখিয়া থাক, তাহাকেইত তুমি 
তোমার আত্মা বলিয়। বিবেচনা কর। সেই আত্ম 
শরীর হইতে পারে না, কারণ, বাল্য হইতে এই 
বার্ধক্য পর্য্যন্ত, কত শরীর কমিল, বাঁড়িল, ভাঙ্গিল, 
আবার নূতন হইল, দেই আত্মা কিন্তু--কমিল না, 
বাড়িল না, ভাঙ্গিল না, এবং নৃতন ও হুইল না। 
জ্ঞানই তাহার স্বরূপ, জ্ঞানময়-প্রকাশময় ও সত্তাময় 
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ভাব ছাড়া--তাহার অন্য কোন স্বরূপ আমরা 
বুঝিতে পারি না। 

তুমি হয় ত বলিবে, আমি যখন স্বপ্ন দেখি বা 
জাগিয়। থাকি, সেই সময়ই, আমি আমিত্বের উপলব্ি 
করি, কিন্ত্ব গভীর নিদ্রাকালে-_যখন কোন বিষয়ই 
প্রকাশ পায় না, যখন--সেই সর্বববিস্মৃতির অন্ধকারময় 
ক্রোড়ে আমি পতিত হই, তখন ত--আমার আমিত্ব ও 
ভাঙ্গিয়া যায়, বিষয়ের প্রকাশ লোপ পায়) সঙ্গে সঙ্গে 
আমার আত্মসত্তার স্ফক,রণ ও লোপ পায়। সেই 
নিদ্রা বা স্থুযুপ্তিময় অবস্থাতে আমাদের আত্মস্ফ,রণ 
নিবিয়। যায়, সুতরাং আমিত্বেরও বিনাশ হয়, যতক্ষণ 
জাগরণ ব৷ স্বপ্ন অবস্থা ফিরিয়া না আসে, ততক্কণ আমা- 
দের জ্ঞান প্রবাহ বিচ্ছিন্ন হইয়াই থাকে, এই ভাবে 
জ্ঞানের বা জ্ঞানময় আত্মার বিনাশ ত আমরা প্রতিদিনই 
অনুভব করিতেছি, আবার জাগরণ বা স্বপ্নাবস্থার উদয়ের 
সঙ্গে সঙ্গে-আমাদের আমিত্ব বা আত্মসত্তার স্ফরণ 
জাগিয়! উঠে, স্ৃতরাং জ্ঞানের উৎপত্তি ও বিলয় প্রত্যহই 
আমাদের অনুভবের বিষয় হুইয়! থাকে । তাহাই যদি 
ঠিক হইল, তবে কেমন করিয়া মায়াবাদী বলিতে 
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সাহসী হয়েন যে, জ্ঞানের আদি বা অন্ত হয় না? 
আত্মা এবং জান ষদি একই পদার্থ হয়, তাহা হইলে 
আত্মার আদি বা অন্ত হওয়া ত অসম্ভব নহে। 

ইহার উত্তর এই যে, স্থযুপ্তি বা নিদ্রা 
যে একেবারেই জ্ঞানহীন অবস্থা, তাহা ঠিক নহে। 
স্থযুপ্তি-কালে ষে একেবারে আমাদের কোন জ্ঞান 
থাকে না, ইহা! কিছুতেই সম্ভবপর নহে । কেন তাহা 
বলি। আচ্ছা, স্ৃযুপ্তি অবস্থা কে আমরা জানিতে পারি 
কি না-ইহার উত্তর কি দ্রিবে বল দেখি? যদি বল, 
স্যুপ্তি আমাদের জ্ভাত অবস্থা নহে, তাহা! ত কিছুতেই 
হইতে পারে না ; কারণ, যে ব্যক্তি স্থৃযুপ্তি কি বস্তু ইহা 
জানে না, সে-_“ন্থৃযুপ্তি অবস্থায় কোন জ্ঞান থাকে না” 
এই প্রকার বাক্য প্রয়োগ করিয়া, সুষুপ্তির পরিচয় 
দিবার জন্য অগ্রসর হয় কিরূপে ? অর্থাৎ যে- স্থৃযুপ্তি 
কি তাহ! জানে না, সে- স্থৃযুপ্তির পরিচয় দিবে-_ইহ।কি 
প্রকারে সম্ভব ? সুতরাং তোমাকে স্বীকার করিতেই 
হইবে যে, তোমার স্তুষুপ্তি কি, তাহা” তুমি নিশ্চয়ই 
জান। ফলে দীড়াইতেছে যে, তোমার স্যুপ্তি তোমার 
. অজ্ঞাত অবস্থা নহে। আচ্ছা, বলদেখি, স্ুযুণ্তির জ্ঞান 
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তোমার হইল কি প্রকারে ?_যখন স্তুযুপ্তি বর্তমান 
ছিল, তখন-_তুমি কি তোমার স্থৃযুপ্তিকে বুঝি- 
য়াছ? অথবা স্থৃযুন্তি ভাঙ্গিয়া যাইবার পর, তুমি 
, তোমার স্ুুপ্তিকে অনুমান করিয়া লইয়াছ ? স্থৃযুপ্তি 
যখন ছিল, তখন যদি-_তুমি সুযুপ্তিকে বুঝিয়৷ থাক, 
তাহা হইলে বলিতে হয় যে,_স্ুৃযুত্তিকালে ও তোমার 
জ্ঞান ছিল। তাহাই বদ্দি হইল, তবে স্ুযুপ্তি অবস্থায় 
আমাদের কোন.জ্ঞানই থাকে না--এই প্রকার সিদ্ধান্ত 
কোথায় রহিল ? যদি বল,_-আমাদের জাগরণের সময় 
আমরা অনুমান করিয়া লই যে,__আমাদের স্ুযুপ্তি কালে 
কোন জ্ঞানই ছিল না, কারণ, স্তুুপ্তি কালে যদি কোন 
বিষয়ের জ্ঞান থাকিত,তাহা৷ হইলে, নিশ্চয়ই জাগ্রদ্দশায় 
তাহার কোন না কোন বিষয়ের স্মরণ হইতই 
হইত। এই আপত্তিও নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। কারণ, 
অনুমান করিতে হইলে, আগ্রে অনুমেয় পদার্থটার স্বরূপ, 
এবং যে হেতুর দ্বারা অনুমান করিতে হইবে, তাহার 
সহিত অনুমেয় বস্তুর বিশেষ সন্বন্ধ, এই দুইটা বিষয়ের 
জ্ঞান পূর্বে থাকাই চাই, না থাকিলে, আমরা কোন 
বস্তরই অনুমান করিতে পারি না। এই দেখ না কেন, 
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যে অগ্নি কি বস্তু তাহা জানে না, কিংবা ধূমের 
সহিত অগ্নির কিরূপ সম্বন্ধ আছে, তাহাও জানে না, 
সে কখনই, দূর হইতে পর্ববতশৃঙ্গে ধূম দেখিয়৷ “এই 
পর্বতে অগ্নি আছে” এই প্রকার অনুমান করিতে . 
পারে না। সেইরূপ, আত্মার জ্ভানহীন অবস্থার জ্ঞান-__ 
যাহার পুর্বে কোন প্রকারে হয় নাই, সে-_“আত্মার 
ভ্ঞান্শুন্য অবস্থা এই রূপ ছিল”__-এই প্রকার অনুমান 
করিতে, কিছুতেই সমর্থ হইতে পারে না। ইহা 
সকলেরই ভাল করিয়! ভাবিয়। দেখা উচিত। 

ফলে সিদ্ধ হইতেছে যে,__জাগরণ ও স্বপ্ন যেমন 
আমার অবস্থাবিশেষ, সুষুপ্তিও সেই প্রকার আমার 
অবস্থা বিশেষ। জাগরণ ও স্বপ্ যেমন আমার অন্ঞ্াত 
নহে-_-সেই প্রকার-_স্থুপ্তি ও যখন আসে, সে সময়-- 
সে আমার অজ্ঞাত থাকে না । জাগ্রৎ ও স্বপ্নের যে দ্রষ্টা 
বা সাক্ষী, স্ুষুপ্ডতি অবস্থার ও সেই ভ্রষ্টা, সেই সাক্ষী । 

স্থযুপ্তি কি? তাহাঁও বলি; এই যে মায়াময় বিশ্ব-_ 
ইহার দুইটা স্বরূপ আমাদের সকলেরই - অনুভবসিদ্ধ। 
সেই দুইটা রূপ কি ? কার্য ও কারণ। সংসার বলিলে__ 
আমরা বুঝি__কার্ধ্য ও কারণ। কার্ধ্য ব্যন্ত__কারণ 
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অবাক্ত, কাধ্য__নাঁনা, কারণ--অবাক্ত ও একাকার, 
জাগরণ ও স্বপ্ন-_কাধ্য, কেনন! জাগরণ ও স্বপ্ন ব্যক্তা- 
বস্থা; স্ৃযুপ্তি কারণ, যেহেতু স্ৃযুপ্তি__অব্যক্তীবস্থা। এই 
স্থুপ্তিই সেই মূল অজ্ঞানের আবরণ শক্তি এই আবরণ 
শক্তির প্রভাবে__আমাদের প্রকাশময়, আনন্দময় ও 
সত্তাময় আত্মার স্বরূপ আবৃত হইয়। রহিয়াছে ; জাগরণ 
বা স্বপ্ন আমাদের সেই মুল অজ্ঞানের বিক্ষেপ শক্তি। 
এই বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে, জাগরণ ও স্বপ্ন রূপে 
ব্যক্ত অজ্ঞান-_ আমাদের সম্মুখে এই অসীম অথচ 
অনন্ত প্রপঞ্চকে নির্মাণ করিয়া, আমাদিগকে প্রপঞ্চময় 
করিয়া তুলিয়াছে। অজ্ভান প্রথমে বস্তুকে আবরণ 
করে, পরে বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে সেই আবৃত 
বস্তৃকে ভিন্ন বা কল্পিত আকারে আকারিত করিয়া 
থাকে। পুর্বেবেই দেখাইয়াছি যে,-যাহার শুক্তি 
বিষয়ে অজ্ঞান আছে, তাহার নিকট শুক্তি প্রথমে 
আবৃত হয়, অর্থাৎ সে বুঝিয়। থাকে__“এখানে শুক্তি 
নাই,”“অথব! এক্ষণে শুক্তি প্রত্যক্ষীকৃত হইতেছে না” । 
ইহাই ত অজ্ঞানের আবরণ। আবরণের পরেই, অজ্ঞান 
আবৃত বস্তুকে অন্য ভাবে প্রকাশিত করে। শুক্তির 
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স্বরূপ আবৃত হইলে, পরে আমরা সেই শুক্তিকে 
অন্যভাবে-_অর্থা “ইহা রজত” এই বলিয়! ব্যবহার 
করি, সেই বূপ প্রকৃত স্থলে, আমাদের জ্ঞানময় আত্মা 
অবিদ্য। দ্বারা আবৃত হইলে, স্থযুপ্ত বা নিদ্রিত হয়, 
পরে সেই অবিদ্যার বিক্ষেপ শক্তির বিকাশ হইলে, 
সেই স্তুষুপ্তিভাবাবৃত আত্মাই জাগরণ বা স্বপ্নরূপ 
ছুইটী অনির্ববাচ্য অবস্থার সহিত সন্বদ্ধ হয়। এইরূপ 
হইলেই, তাহাকে আমরা জাগরিত বা স্বাপ্প জীব বলিয়া 
ব্যবহার করিয়া থাকি । 

এই সকল দ্রেখিয়। কি স্থির হয়? এক চৈতন্যরূপ 
বন্তই সত, সর্বদা প্রকাশ পাওয়াই তাহার স্বভাব, 
তাহাই আমাদের সকল প্রকার অবস্থার এক মাত্র 
সাক্ষী। জগতের সকল প্রকার ব্যবহারের_ তাহাই 
একমাত্র আলম্বন। তাহাকে আশ্রয় করিয়া কত 
জাগরণ, কত স্বপ্ন, আর কত স্থযুণ্তি-_সমুজ্বল সূষ্্যা- 
লোকোন্তাসিত অনন্ত অসীম আকাশে মেঘমালার 
ন্যায_কত শত রূপে প্রকাশ পাইয়াছে; পাইতেছে, 
এবং প্রকাশ পাইবে, তাহার ইয়ত্ত। করিবে কে £ 

সেই প্রকাশময় আত্মাই এই. পরিদৃশ্যমান 
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প্রপঞ্চের একমাত্র অধিষ্ঠান! যাহার স্বরূপ জ্ঞান 
হইলে অজ্ঞান নিবৃত্ত হয়, তাহাকেই অজ্জানের অধিষ্ঠান 
কহে। তাহারই অজ্ঞান তাহাকেই আবৃত করে এবং 
তাহাকেই তাহ! হইতে ভিন্ন বলিয়৷ ব্যবহারের গোঁচর 
করিয়! থাকে, এবং তাহাতেই সময় বিশেষে উহা! 
মিশিয়া যায় । এই অজ্ঞান বা অবিদ্যাই-_-আত্ার ক্রয়! 
শক্তি এবং আবরণ শক্তি । 

সেই অজ্ঞানই মায়া, কারণ, তাহা! সৎ কি অসৎ 
তাহার নিরূপণ কর! যায় না । মায়া__সেই প্রকাশময় 
চিদাত্মা-_অর্থা জ্ঞান হইতে-_ভিন্ন কি অভিন্ন, তাহা 
এ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। 

কাধ্যও কারণের তত্ব নিরূপণ করিবার জন্য 
এ পর্য্স্ত এ জগতে যত প্রযতু হইয়াছে, সে সকল 
প্রযত্বের একটাও যে সফল হয় নাই-_- এই ছুজ্ছে় 
সত্যকে এজগতে মায়াবাদিগণই প্রথম প্রচার 
করিয়াছেন। জগতের মূলতত্তবের অনুসন্ধান করিতে 
প্রবৃত্ত হইলে আমর! কি দেখিতে পাই? আমরা 
দেখিতে পাই যে,_-এই জগতের মুলতত্ব কি 
তাহা জানিবার শক্তি মনুষ্যের আয়ত্ত নহে, 
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দর্শনের এই সার সতাটী যে হদয়জম করিতে পারি- 
য়াছে, সেই অকুন্তিত চিত্তে-_সাহসের সহিত-_ 
সকলের সমক্ষে বলিতে পারে যে, মানুষের বুঝিবার 
শক্তি অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং অত্যন্ত সন্কীর্ণ। আমার 
আমিত্ব_যে প্রপঞ্চরূপ মহাসাগরের একটি বুদ 
কল্প, সেই প্রপঞ্চরূপ অনাদি এবং অনন্ত মহাসাগরের 
অপর পারে কি আছে--তাহা' আমি জানিতে পারিব, 
ইহা কি প্রকারে সম্ভবপর ? এই সর্বপ্রকার অভিমানের 
দর্পহর পরম সত্যরূপ কুঠারকে- আবিষ্কত করিতে 
সমর্থ হইয়াছিলেন বলিয়াই, মায়াবাদিগণ জগতকে 
অনির্ববাচ্য এবং মায়াময় বলিতে সাহস করিয়া- 
ছিলেন। মায়াবাদ কোন একটী নূতন সিদ্ধান্ত স্থাপন 
করিবার জন্য প্রচারিত হয় নাই, ইহার উদ্দেশ্য স্থাপন 

নহে, ইহার উদ্দেশ্য খগ্ডন। ইহা বিশদ ভাবে দেখাইয়া 
_ দেয় যে,_জগতের উৎপত্তি সম্বন্ধে, এ পর্যাস্ত যত 
প্রকার সিদ্ধান্ত প্রচারিত হইয়াছে সেই সকল সিদ্ধান্তই 
ভ্রমমূলক । কারণ, বিচার করিয়া দেখিলে কোন 
সিদ্ধান্তই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় ন1। ইহাই মায়াবাদের 
গু রহস্য। গুটি কয়েক উদাহরণ দেখাইয়া আমি 
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এই বিষয়টা কে আরও বিশদভাবে বুঝাইবার চেষ্টা 
করিব । 
এক্ষণে পরমাণুবাদ বা নব্য নৈয়ায়িকগণের মত-- 
সর্ববাপেক্ষ। অধিকভাবে জগতে প্রচারিত হইতেছে । 
আচ্ছা, সেই পরমাণুবাদ কি প্রকার যুক্তিসঙ্গত, অগ্রে 
তাহাই দেখ! ষাকৃ। পরমাণুবাদিগণ বলেন যে,_ কোন 
একটী স্থুল কার্য্যকে দি ভাগ করিতে আরম্ত কর৷ 
যায়, তাহা হইলে, ভাগ করিতে করিতে আমরা এমন 
একটা সূক্ষাতম ভাগে আসিয়! উপস্থিত হই যে, সেই 
সুন্মমতম ভাগের আর তাগ করা সম্ভবপর হয় না। সকল 
কার্য ভ্রব্যকে এই প্রকারে খণ্ড খণ্ড করিয়া, ভাগ 
করিতে করিতে, যে সুন্মমতম অবয়বে গিয়া আমাদের 
আর তাহাকে ভাগ করিবার শক্তি থাকে না, কাধ্য 
দ্রব্যের সেই সৃন্ষমতম ভাগ বা অবয়বকেই পরমাণু 
বলা যায়। এই পরমাণু নিত্য-_অর্থাৎ ইহার আর 
ংশ নাই । যাহার অংশ আছে, বা! যে দ্রব্যকে ভাগ 
করিতে পারা যায়, তাহাই অনিত্য। ভাগ বা অবয়- 
বের পরম্পর মিলনে যে বস্ত নির্মিত হয়, তাহার 
বিনাশ অবশস্তাবী, কারণ, যে ছুইটা অবয়বের মিলনে 
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এঁ বৰস্তুটা উৎপন্ন হইয়াছে, সেই ছুইটী অবয়ব 
এক সময়ে নিশ্চয় বিভক্ত হইবেই, তাহাদের 
বিভাগ হইলে এ কার্য্যদ্রব্যেরও বিনাশ হইবেই হুইবে, 
অবয়ব সমূহের মিলন হইল-_কার্য্য দ্রব্যের অসমবায়ি 
কারণ, সেই অসমবায়িকারণ নষ্ট হইলে যে, কার্য্য 
দ্রব্য তৎক্ষণাৎ নষ্ট হইবে, ইহা, আমি আরম্তবাদ 
নিরূপণ করিবার সময় বুঝাইয়াছি। ফলে দীড়াইতেছে 
যে, এইস্থুল পরিদৃশ্যমীন__ক্ষিতি, জল, তেজঃ ও 
পবনরূপ . প্রপঞ্চ-_এক দিন না এক দিন-_ অতি 
সূন্মন ও অদৃশ্য পরমাণুপুঞ্জে পর্য্যবসন্ম হইবেই হইবে, 
কারণ, পরমাণুপুঞ্জ রূপ অবয়বগুলির পরস্পর মিলনে 
এই স্ুূল ও বাহ্য প্রপঞ্চ নির্মিত হইয়াছে। এক্ষণে 
ভাব দেখি, সেই পরমাণুগুলি যে নিত্য - অর্থাৎ 
তাহাদিগের আর যে অবয়ব নাই, তাহা কেন মানিব ? 
তুমি বলিবে যে, এ পরমাণুরূপ সু্মমতম অবয়ব গুলিকে 
যদি নিত্য বলিয়া অঙ্গীকার না করিয়া, এইরূপ 
স্বীকার কর! যায় যে, এ সৃক্মাতম পরমাণুগুলিরও 
ভিতরে অনন্ত অবয়ব আছে, অত্যন্ত সূক্ষ 
বলিয়া, আমর! উহাদিগকে স্থূল দ্রব্যের ন্যায় ভাগ 
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করিয়৷ খণ্ড খণ্ড না করিতে পারিলেও, উহাদিগের 
যে অবয়ব নাই, তাহা নহে, উহাদেরও অবয়ব আছে। 
আবার সেই অবয়বেরও অবয়ব আছে, তাহার ও 
আবার অবয়ব আছে, আমরা তাহাদিগকে পৃথক 
করিয়। না দেখাইতে পাঁরিলেও, তাহাদের অবয়ব 
ধারা যে অনন্ত, ইহ! স্বীকার করিতে বাধা কি? এই 
প্রকার যুক্তির দ্বার পরমাণুকে ও অনিত্য এবং সাবয়ব 
দ্রব্য বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে-_একট! মহান্‌ অনর্থ 
আসিয়া পড়ে । সে অনর্থ কি ? তাহার উত্তরে পরমাণু 
বাদিগণ বলিয়া থাকেন যে,_-যদি পরমাণু সাবয়ব হয়, 
অর্থাৎ সকল দ্রব্যেরই অবয়বধারার যদি কোথায়ও 
বিশ্রাম না হয়, তাহ! হইলে, এই জগতে “অমুক দ্রব্যটা 
বড়, আর অমুক দ্রব্যটটা ছোট,” এই প্রকার ব্যবহার 
লুপ্ত হইয়া যায়। এইরূপ ব্যবহার কিন্তু সর্বববাদিসিদ্ধ। 
একটি সর্প এবং একটী পর্ববত-_ষে পরস্পর অত্যন্ত 
বিসদৃশ, উহা কে না দেখে ? আচ্ছা! বল দেখি__একটি 
সর্ষপের অবয়ব ধারা যদি অনন্ত হয়-_অর্থাৎ সর্ষপটাকে 
যত ভাগ করিয়। কাটিবে, কোন ভাগে গিয়াও_-তোমার 
কাটার বিরামের সম্ভাবনা যদি না থাকে, তাহা হইলে, 
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ফলে এই দীড়ায় যে,_-এঁ সর্ধপের অবয়ব অনন্ত 
এইরূপ পর্বতের অবয়ব ধারা বদ অবিশ্রান্ত হয়, 
তাহা৷ হইলে, তাহার ও অবয়ৰ অনন্ত । ব্যাপারটি মন্দ 
নহে! একটা ক্ষুদ্র সর্পের ও অনন্ত অবয়ব, এবং 
একটা মহান্‌ পর্ববতেরও অনন্ত অবয়ব, অথচ “দর্ষপটা 
ছোট,এবং পর্ববতটা স্থমহাব্‌,” এই প্রকার ব্যবহার আমরা 
কি প্রকারে করিতে পারি ? সর্প এবং পর্বতের এই 
পরিমাণগত বৈষম্য যদি প্রামাণিক হয়, তাহা হইলে, 
অবশ্যই অঙ্গীকার করিতে হইবে, সর্ধপের উপাদান 
রূপ পরমাণুর সংখ্য। অল্প, এই জন্য সর্ষপের পরিমাণ 
ক্ষুত্র, এবং পর্বতের অবয়বস্বরূপ পরমাণুগুলির 
খ্যা-_সর্ষপের অবয়র সংখ্যা হইতে প্রচুর পরিমাণে 
বেশী। এই কারণে, অধিক অবয়বের মিলনের ফলে 
যে পর্বত উৎপন্ন হইয়াছে, তাহার পরিমাণ সর্ষপ 
হইতে খুব বৃহ । ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হইল যে,-সকল 
কার্য দ্রব্যের বিভাগ করিতে করিতে আমরা এমন 
একটা অংশে গিয়া পড়ি, যে অংশকে- আমরা নিত্য 
এবং নিরবয়ধ বলিয়া স্বীকার করিতে বাধ্য, না করিলে, 
এ জগতে “এই দ্রব্যটা ছোট-_আর এইটা! বড়” এই 
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প্রকার ছোট বড় বিভাগ অসঙ্গত হইয়া পড়ে। এই 
প্রকার যুক্তির সাহায্যে, পরমাণুবাদিগণ- পৃথিবী জল 
তেজ ও পবনরূপ স্থুলভূত কয়টার-_উপাদান রূপে অনন্ত 
, নিত্য ও অদৃশ্য পরমাণুপুর্জের অস্তিত্ব প্রমাণ করিয়া 
থাকেন, ঈশ্বরের ইচ্ছায়, এবং ভোক্তীজীবের 
ভোগানুকুল অদৃষ্টের প্রভাবে, এঁ পরমাণপুপ্ত স্থষ্থির 
প্রাক্কালে মিলিত হয়। এ মিলনের ফলে, ক্রমে 
স্থল -.স্থলতর-_ও স্থুলতম প্রপঞ্চ স্ষ্ট হইয়া থাকে। 
ইহাই হইল, আরম্তবাদিগণের জগতস্ষি বিষয়ে 
মোটামুটি বক্তব্য । এক্ষণে দেখা যাক্‌, জগংস্থষ্ট 
বিষয়ে পরমাণুবাদিদিগের উপরি বর্ণিত সিদ্ধান্ত কতদূর 
যুক্তি সঙ্গত হইতে পারে ? মায়াবাদিগণ বলেন__ 
পূর্বেবাক্ত সিদ্ধান্ত বা পরমাণুবাদ - আপাততঃ শুনিলে, 
সঙ্গত বলিয়া প্রতীত হইতে পারে বটে-কিন্ত 
ভাল করিয়া দেখিলে, এই সিদ্ধান্তের অসারতা বেশ 
স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। 

আচ্ছা বল দেখি, এঁ পরমাণুগুলি যদি একেবারে 
নিরবয়ব হয়, অর্থাৎ পরমাণুর যদি কোন মংশই ন৷ 
থাকে, তাহা হইলে ছুইটী পরমাণু পরস্পরে মিলিত 
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হয় কিরূপে ? পরমাণু ছুইটা মিলিলে-_বা পরস্পর 
সংযুক্ত হইলে একটি দ্বযণুক হয়, আবার তিনটা ছ্যণুক 
মিলিলে একটা ত্রসরেণু উৎপন্ন হয়, এই ভাবে ছোট 
ছোট বস্তগুলি মিলিতে মিলিতে একটা বড় দৃশ্য 
বস্তুর উৎপত্তি হয়, ইহাই ত হইল আরন্তবাদিদিগের 
সিদ্ধান্ত। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, যাহার কোন অংশ 
বা অবয়ব নাই, এমন দুইটা বস্তু পরস্পর মিলিত হয় 
কিপ্রকারে, তাহা তোমরা বুঝাইয়া দেও দেখি। 
সংযোগের স্বভাবই এই যে,_উহা যে ত্রব্যের ধর্ম, 
সেই দ্রব্যের কোন একটা অংশেই ইহার উৎপত্তি 
হয়, এই দেখনা কেন_ আমি যদি পূর্ববমুখে 
দাড়াইয়া থাকি, তাহা হইলে, আমার সমন্মুখদিক 
হইতে কোন বন্ত আসিয়া-_যদি আমার সহিত 
সংযুক্ত হয়, তাহা! হইলে, আমার দেহের পূর্ববভাগের 
সহিত, এ পূর্ববদিক্‌ হইতে আগত বস্তুর পশ্চিম 
অংশের সংযোগ হইয়াছে, ইহাই মানিতে হইবে। 
আমার পৃষ্ঠদেশ বা আমার দেহের পশ্চিমাংশ, এবং 
আমার সহিত মিলিত সেই দ্রব্যের পৃষ্ঠ বা তাহার 
ূর্ববাংশ, এই ছুইটা অংশে পরস্পর সে সময় কোন 
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ংযোগ হইতেছে না, ইহা সকলেই বুবিয়। থাকে। 
একটা বস্তর সহিত আর একটা বস্তর সংযোগ 
হইয়াছে--এই কথা শুনিলেই আমরা বুঝি যে, এ 
ছুইটী বস্তর কোন দুইটাঅংশ পরস্পর মিলিত হইয়াছে, 
দুইটা বস্তুর সর্ববাংশে সংযোগ কখনই সম্ভবপর নহে, 
কারণ, সর্ববপ্রকারে বা সর্বব!ংশে দুইটা বস্তুর সংযোগ 
হইলে, ছুইটী বস্তু এক হইয়া পড়ে, বিভিন্ন বস্তুর 
সর্ববাংশে সংযোগ যে কিপ্রকার-_তাহ! আমরা ধারণাই 
করিয়। উঠিতে পারি না। ইহাই যর্দি সংযোগের 
স্বভাঁব হইল, তাহা হইলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইল যে, 
যেসকল বস্তুর অবয়ব বা অংশ নাই, তাহাদের মধ্যে 
পরস্পর সংযোগ হইতে পারে না, তাহাই যদি 
স্থির হয়, তবে-_-একটা নিরবয়ৰ পরমাণুর সহিত আর 
একটী নিরবয়ব পরমাণুর মিলন একেবারে অসম্ভব । 
পরমাণু নিরবয়ব হইলে, তাহাদের পরস্পর সংযোগ 
অসম্ভব, আবার যদি পরমাণু সাবয়ব হয়, অর্থাৎ 
অবয়ব ধারা-যদি সকল দ্রব্যেরই:অবিশ্রান্ত ব. অনন্ত 
হয়, তাহা! হইলে, জগতে পর্বত এবং সপের 
একইপ্রকার পরিমাণের আপত্তি, এই ছুইপ্রকার 
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দোষের মধ্যে একটার পরিহার করিতে গেলে, 
অপর দোষটা যে পরমাণুবাদের উপর আসিয়! 
পড়িবে, তাহ! স্থির । এরপ স্থলে--কিপ্রকারে বিবেচক 
ব্যক্তি পরমাণুবাদের উপর নির্ভর করিয়া বলিতে 
পারেন যে, পরমাণুবাদের সাহায্যে আমি জগতের 
স্থিতত্বের স্বরূপ বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি? এই 
কারণেই-_মায়াবাদিগণ বলিয়া থাকেন যে,_এই 
সংসার ও ইহার স্থ্টি অনির্ববাচ্য, স্থৃতরাং__ইহা! মার 
ছাড়া আর কি হইতে পারে ? 
এই ত গেল--আরম্তবাদের স্থষ্টিরহস্যের অযৌক্তি- 
কতা । আবার পরিণামবাদির মতে সৃষ্টি বিষয়ে যে 
সিদ্ধান্ত অবলম্িত হইয়াছে, তাহারই বা কতটুকু 
যৌক্তিকতা আছে, তাহাও একবার দেখা যাক । 
পরিণামবাদিগণ বলেন, _স্থষ্রির পুর্ব্বে_ জগতের 
মূল কারণ প্রকৃতি এবং পুরুষ অর্থাৎ জীবাত্মা, পরস্পর 
নিলিগুভাবে ও পৃথকভাবে বিদ্যমান থাকে । এই পরি- 
দৃশ্যমান স্থূল বিশ্ব তখন অব্যক্তভাবে সেই প্রকৃতিতে 
লীন থাকে__এইমাত্র। স্ষ্ির পুর্ববক্ষণে সমভাবে অব- 
স্থিত সেই ত্রিগুণ প্রকৃতিতে বৈষম্যের অভিব্যক্তি 


মায়াবাদ ব৷ বিবর্তবাদ । ৮৩ 


হয়, অর্থাৎ পুর্বে সন্ত, রজঃ এবং তমঃ এই তিনটা 
গুণের যে সমতা ছিল, তাহা লুপ্ত হয়। এ গুপ- 
ব্রয়ের মধ্যে-_ক্রিয়া স্বভাব যে রজোগুণ, তাহা 
প্রবল হইয়া, সত্ব এবং তমোগুণকে অভিভূত করে, 
এবং স্বীয় কাধ্য করিবার শক্তিকে অভিব্যক্ত করিতে 
সমর্থ হয়, সেই অভিব্যক্তরাজস শক্তিই-_ক্রমে ক্রমে-_ 
অব্যক্তভাবে স্থিত মহত্তত্বপ্রভৃতি প্রপঞ্চকে ব্যক্ত 
করিয়া দেয়, এই ভাবে প্রথম মহত্ত্ব স্যষ্টি হইয়া থাকে, 
তাহার পর, অহংতত্ব হইতে ক্রমে ইন্দ্রিয় প্রভৃতি আন্তর 
_-এবং তন্মাত্রপ্রভৃতি বাহ্যপ্রপঞ্জের অভিব্যক্তি হয়। 
সেই অভিব্যক্তপ্রপঞ্চের সহিত-__অবিবেকপ্রযুক্ত, 
পুরুষ বা চিদ্াত্ম। আপনাকেও প্রপঞ্চের অন্তর্গত বলিয়। 
বোধ করে, এবং প্রপঞ্চের ধন্ম যে স্বখ ও দুঃখ, তাহাও 
আপনার উপর আরোপিত করিয়া তুলে। এই স্তুখ ও 
দুঃখের আরোপই জীবাত্মার সংসারিত্ব। নিশ্রপঞ্চ 
পুরুষের প্রপঞ্চের সহিত সেই অভেদজ্ঞান যখন লুপ্ত 
হইবে, তখন আর প্রপঞ্চের ধন্মম স্থখ বা দুঃখ জীবাত্মাতে 
আরোপিত হইবে না, এই ভাবে জীবাত্মার স্থখ ঝা 
দুঃখের ভোগ যে দিন নিবৃত্ত হইবে, সেই দিনই জীবাত্মা 
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ত্যন্তিকদুঃখনিবৃত্তি-ব| নির্বাণ লাভ করিবে 
এই হইল পরিণামবাদিগণের সিদ্ধান্ত । এই সিদ্ধান্তও 
যে যুক্তিসহ নহে, তাহা প্রতিপাদন করিবার জন্য, 
মায়াবাদিগণ ষে যুক্তির অবতারণা করেন, তাহাই এক্ষণে 
দেখান যাইতেছে । 

স্যগ্টির প্রথমে--সমভাবে অবস্থিত গুণত্রয়ের মধ্যে 
একটা গুণ প্রবল হইয়া অন্য দুইটা গুণকে যে 
অভিভূত করে, তাহার কারণ কি? পরিণাম- 
বাদিগণ ইহার কি উত্তর দ্রিবেন? সকল গুণই 
যখন সমান ভাবে অবস্থিতি করে, সে সময়ই 
ত প্রলয় বা অব্যক্তাবস্থা, সেই অব্যক্তাবস্থায় কোন 
কার্য্যই ব্যক্ত ভাবে থাকে না সুতরাং কোন আগন্তক 
কার্ধ্য যে গুণবৈষম্য উৎপাদন করিবে, তাহা 
কি প্রকারে জন্তব? যদি বল ভবিষ্যৎ প্রাণিগণকে 
স্থখ এবং দুঃখের ভোগ করাইবার জন্য, প্রকৃতি স্বয়ংই 
প্রবৃত্ত হইয়া এই বৈষম্যের স্থষ্টি করে, তাহাই বা 
কি প্রকারে সম্ভব হইবে ? কারণ, প্রকৃতি. জড়, তাহার 
চেতনাশক্তি নাই, যাহা জড়, তাহা অপরের স্খ 
ও দুঃখের ভোগের জন্য স্বয়ং প্রবৃত্ত হয়__ইহা কি 
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প্রকারে সম্ভবপর ? যদি বল, এই প্রকার প্রবৃত্ত 
হওয়াই প্রকৃতির স্বভাব, তাহাও ঠিক হইতে পারে 
না, কারণ, প্রবৃত্ত হওয়াই যদি প্রকৃতির স্বভাব 
হয়, তাহা হইলে, স্থষ্টির ঠিক পূর্ববক্ষণে তাহার প্রবৃত্তি 
হইল অথচ তাহার পূর্ববক্ষণে সে প্রবৃত্তি ছিল না, 
ইহা কি প্রকারে যুক্তি সঙ্গত হইবে? যাহার যাহা! 
স্বভাব, সে তাহা হইতে কখনই বিচ্যুত হইতে পারে না। 
যেমন অগ্নির স্বভাব উষ্ণতা, অগ্নি আছে-_অথচ তাহার 
উষ্ণতা নাই, এমন একট! সময় হইতেই পারে না। 
সেইরূপ, প্রবৃত্তিই যদি প্রকৃতির স্বভাব হয়, তাহ! 
হইলে, সকল সময়েই তাহাতে প্রবৃত্তি থাকিবেই 
থাকিবে, এমন কোন সময়ই নাই, যে সময় প্রকৃতিতে 
স্টির অনুকূল প্রবৃত্তি নাই-_স্তরাং স্বীকার করিতে 
হইবে যে,_ন্থষ্টির অনুকূল প্রবৃত্তি-যদি প্রকৃতির 
স্বভাব হয়, তাহাহুইলে প্রকৃতি সর্বদাই স্থষ্টি করিতে 
থাকিবে, তাহার সমভাবে অবস্থিতি কোন কালেই 
সম্ভব নহে, তাহার ফল এই ছীড়াইতেছে যে, প্রকৃতির 
অব্যক্তাবস্থা বা সাম্যবস্থা এক প্রকার অসম্তব। 
স্থৃতরাং, পরিণামবাদিগণের মতে-_স্ৃষ্টির পুর্বে প্রকৃতি 
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সমভাবে বিদ্যমান ছিল, এই প্রকার সিদ্ধান্ত--নিতান্ত 
নিষুরক্তিক হইয়৷ পড়িল। 

এই প্রকার যুক্তির দ্বারা মায়াবাদিগণ ইহাই 
প্রতিপন্ন করিয়। থাকেন যে,_জগতের আদি স্ষ্টি 
কি প্রকারে হইয়াছে, তাহা কেহই নির্ণয় করিতে 
পারে না। বাস্তব কথা বলিতে গেলে ইহাঁও বলিতে 
হয় যে,_-এই সংসারে কাধ্য ও কারণের সম্বন্ধ বিচার 
করিবার শক্তিও মানুষের নাই। 

স্বপ্লাবস্থায়--কত কারণ হইতে কত কার্যের 
উৎপত্তি হইতেছে দেখিতে পাওয়া! যায়, কিন্তু, স্বপ্ন 
ভাঙ্গিয়া গেলে-__কার্্য ও কারণ দুইটীই অসৎ বলিয়া 
বিবেচিত হয়, ইহা ত সকলেরই অনুভবসিদ্ধ । 
জাগরণাবস্থাতেও আমর! কার্য ও কারণ বলিয়৷ কত 
বস্তকে নির্ধারিত করি, কিন্তু, আবার সময় ক্রমে সেই 
নির্দারণও আমাদের উপ্টাইয়া যায়, ইহাও জীবনে 
আমরা কত বার অনুভব করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। 

শৈশবে-_-কত বস্তুকে আমরা সখের কারণ বলিয়া 
স্থির করিয়াছিলাম, যৌবনে আবার সেই সকল স্থখের 
কারণকে ছুঃখের হেতু বলিয়৷ স্থির করিয়৷ বসিয়াছি, 
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আবার বার্ধক্যে-_বাল্য ও যৌবনের সখের ও দুঃখের 
কারণকে উল্টাভাবে বুঝিবার জন্য আমরা আপনা- 
আপনিই প্রস্তত হইতেছি, এইত হইল- সাংসারিক 
বস্ত্র স্বভাব, আবার দেখ, তোমার কাছে যাহা সুখের 
কারণ-_আমার কাছে হয় ত তাহা দুঃখের কারণ-_-অথচ 
ন্যাসী বিরক্ত পুরুষের পক্ষে তাহ! ছুঃখেরও কারণ 
নহে স্থখেরও কারণ নহে-_-এই সকল দেখিয়া শুনিয়া 
মানুষ কি প্রকারে স্থির করিয়া বলিবে যে,--এই বিচিত্র 
সংসার স্থির ও সণ? কি করিয়া মানুষ বুঝিৰে 
যে,--এই সংসার মায়! বা ইন্দ্রজাল নহে ? 
কিন্তু এই ইন্দ্রজালময় ও মায়াময় সংসারের মধ্যে-_ 
একটি বস্ত্র অর্থাৎ জ্ঞান একভাবে সর্বদাই প্রকাশ পাইয়। 
থাঁকে, যাহা! জড় বা যাহা ভ্ম্বেয়, তাহার সত্তা যে এক 
মাত্র জ্ঞানের উপর নির্ভর করিতেছে, তাহা আমাদের 
সকলেরই অনুভবসিদ্ধ। যাহা কিছু প্রকাশ্য, তাহা 
হইতে তাহার প্রকাশ যে অত্যন্তবিলক্ষণ, তাহা! সকলেই 
স্বীকার করিতে বাধ্য। স্থৃতরাং এই পরিদৃশ্যমান সংসার 
যখন জ্ঞেয়। তখন, ইহার জ্ঞান--ইহা হইতে অত্যন্ত 
বিলক্ষণ স্বভাব, তাহা কেনা স্বীকার করিবে? 
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সেই জ্ঞানই-_-এই সকলপ্রপঞ্চের একমাত্র আশ্রয়, 
কারণ, জ্ঞানকে আশ্রয় না করিলে কোন বিষয়ই 
ব্যবহারের গোচর হইতে পারে ন!। 

সেই প্রকাশময় জ্ঞানই একমাত্র সশুপদার্থ, 
কারণ, তাহার আদি বা অন্ত কেহই এ পধ্যন্ত দেখে 
নাই, দেখিবেই বা কি রূপে? জ্ঞানের আদি বা 
অন্ত যদ্রি দৃশ্য হয় তাহা হইলে তাহার প্রকাশের 
জন্য আরও একটা জ্ঞানের আশ্রয় গ্রহণ করিতে 
হইবে, সুতরাং জ্ঞান অনাদি ও অনন্ত, জ্ঞান 
আছে কিনা--তাহা জানিতে আমাদের অন্য কোন 
প্রমাণ অন্বেষণ করিতে হয় না, কারণ, জ্ঞান স্বয়ং 
প্রকাশ। যাহার দ্বারা জগতের সকল বস্ত্র প্রকা- 
শিত হয়, তাহাকে প্রকাশকরিবার জন্য অন্য কোন 
স্তর অপেক্ষা করিতে হয় না, সূর্যযরশ্মির দ্বারা 
জগৎ প্রকাশিত হয়, সুষ্য রশ্মিকে প্রকাশিত করি- 
বার জন্য সূষ্যযরশ্মিছাড়। কি অন্য কোন প্রকাশকের 
অপেক্ষা করিতে হয় ? কখনই নহে । সূরধ্যরশ্মির ইহাই 
স্বভাব যে, তাহা নিজেকে প্রকাশ করিতে করিতেই 
অপর বস্তুকে প্রকাশিত করিয়া থাকে । 


মায়াবাদ ব1 বিবর্তবাদ | ৮৯ 


সেই বিশ্ব যাহার দ্বার প্রকাশিত হয়, সেই 
জ্ঞানকে প্রকাশিত করিবার জন্য- _অনাপ্রমাণের 
সাহায্য গ্রহণ করিবার চেষ্টা বাতৃলতা মাত্র। 

সেই জ্ঞান-_পূর্ববকথিত অজ্ঞান দ্বারা আবৃত হয়, 
এবং আবৃত হইয়! আপনাকেও প্রকাশিত করে, ও 
সঙ্গে সঙ্গে নিজের আবরণকেও প্রকাশিত করিয়া থাকে, 
ইহাই হইল-_প্রকাশশীল বস্তুর স্বভাব। 

এই দেখনা! কেন__মেঘ সু্যকে আবৃত করে-_ 
ইহা সকলেই জানে, কিন্তু, যে মেঘ সূর্যকে আবৃত 
করে, সেই মেঘ কাহার দ্বার প্রকাশিত হয়? যে 
সূর্যকে এ মেঘ আবৃত করে, সেই সূর্য্যের দ্বারাই এ 
মেঘ প্রকাশিত হয়, কেন এমন হয় ? সূর্য প্রকাশ- 
শীল পদার্থ, প্রকাশশীল পদার্থকে যে বস্তু আবরণ 
করিয়া থাকে, সেই আবরণকেও প্রক।শ করা প্রকাশ- 
শীল বস্তুর স্বভাব, ইহা! পুর্ব্বেই বলিয়াছি, এই 
নিয়মানুসারে মেঘ - প্রকাশশীল সূর্যকে আবরণ করে 
বলিয়াই, প্রকাশাত্মা সূর্য্য মেঘকেও প্রকাশিত করিয়া 
থাকে । 

সেইরূপ, এই প্রকাশময় জ্ঞানকে-- অজ্ঞান বা 
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অবিদ্যা আবৃত করিয়া থাকে, এবং সেই আত্ম প্রকা- 
শের সাহায্যে নিজেও প্রকাশিত হয়, ও স্বীয় বিক্ষেপ 
শক্তির দ্বারা কল্পিত বস্ত্র গুলিকেও সেই প্রকাশের 
সাহায্যেই প্রকাশিত করিয়া থাকে । 

এই জ্ঞানই জগতের একমাত্র অবলম্বন, এবং 
এই জ্ঞানই একমাত্র সদ্‌ বস্ত, এই জ্ঞানই--অনির্ববাচ্য 
অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত হইয়া, নানা! এবং পরিচ্ছিন্ন- 
ভাবে আপনাকেই আপনি প্রকাশিতকরিয়। থাকে, এই 
জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলে, আমরা 
এই জ্ঞানের আবরণ অবিদ্যার হস্ত হইতে পরিভ্রাণ 
লাভ করিতে পারি । যেমন, শুক্তির প্রকৃতন্বরূপ জ্ঞাত 
হইলে, শুক্তি গোচর অজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, এবং সেই 
অজ্ঞান লোপের সঙ্গে সঙ্গে__ সেই অজ্ঞানের কাধ্য 
রজতও বিলুপ্ত হইয়া! যায়। সেইরূপ. এই জ্ঞানস্বরূপ 
আত্মার প্রকৃতন্বরূপ যদি কেহ অনুভব করিতে 
পারে, তাহা হইলে, তাহার আত্মার আবরণ স্বরূপ 
যে অবিষ্তা--তাহাও তাহার আত্মাতেই "বিলীন হয়, 
_ এবং সেই অবিদ্যাবিলয়ের সঙ্গে সঙ্গে_-সেই অবিদ্য। 
ফলিত__জন্ম-মৃত্যু-জর। ও ব্যাধিময় সংসারও বিলয় 
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প্রাপ্ত হয়। ইহাই হইল মায়াবাদিগণের নির্ববাণ মোক্ষ 
বা আত্মার কৈবল্য। দেহ থাকিতে-__বা! দেহের উপর 
মমতাভিমান থাকিতে__এই কৈবল্য হইতে পারে না। 
আরও একটী কথা এই যে,_ভেদজ্ভানই আমা- 
দের সকল প্রকার দুঃখভোগের কারণ, ইহা 
অনায়াসেই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। যখন 
আমি দুঃখ ভোগ করি, সেই সময়, আমার ভেদর- 
জ্ঞান থাকিবেই ইহা নিঃসন্দেহ। আমি দুঃখের 
অনুভব করিতেছি-_এই প্রকার জ্ঞানইত ছুঃখ ভোগ। 
এই জ্ঞানে--তিনটা বস্তু পরস্পর পৃথক্‌ স্বরূপে প্রকা- 
শিত হইয়া থাকে, সেই তিনটা বস্তু কি! জ্ঞান 
জ্ঞেয় এবং জ্ভাতা । এই তিনটা বন্তুই এই ছুঃখ ভোগ 
বা দুঃখ জ্ঞানের বিষয়। জ্ঞান__ছুঃখের অনুভব, 
জ্ঞেয়_ দুঃখ, জ্ঞাতা-__-আমি। দুঃখ ভোগের ঠিক 
পূর্ববাবস্থায়ও আমাদের যে জ্ঞান হয়, তাহাতেও 
জ্ঞান, জ্ঞ্েয় এবং জ্ঞাতা-_-এই তিনটা বিভিন্ন স্বরূপের 
বস্ত প্রকাশ পায়। এ জগতের ছুঃখের কারণ কি; 
ইফ্টবস্তর বিয়োগজ্ঞান বা অনিষ্বস্তর প্রাপ্তি 
জ্ঞান আমাদের দুঃখ পাইবার কারণ আমি যখন 
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বুঝি যে,--আমার ইট বিয়োগ হইয়াছে বা হইবে, 
অথবা আমি যখন বুঝিব-__ আমার যাহা অনিষ্ট তাহা 
ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তখনই আমার দুঃখ উপস্থিত হয়। 
স্ৃতরাং দুঃখ লাভের কারণও যে আমাদের ভেদত্ভান, 
তাহাও বেশ বুঝা যাইতেছে, আমি-_-আমার জ্ঞান-_ 
এবং আমার ইষ্ট বা অনিষট-_এই তিনটা বস্তর জ্ঞান, 
সকল প্রকার দুঃখভোগের পুর্বেব থাকিবেই থাকিবে। 
আবার দেখ,--যখন আমরা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়। 
পড়ি, তখন, আমাদের এই ভেদজ্ঞান একেবারে লুপ্ত 
হইয়া যায়, অর্থাৎ জ্ভাতী, জ্বেয়, এবং জ্্বান__এই তিনটা 
বিভিন্নবস্তর প্রকাশ-__সে সময় একেবারে লুপ্ত হইয়া 
যায়, সেই গাঢ় নিদ্রার অবস্থায় আমাদের কোন 
প্রকার ছুঃখই অনুভূত হয় না, ইহা সকলেরই বিদ্দিত 
আছে। আবার সেই স্থৃযুপ্তি__ভাঙ্গিয়া যখন জাগ্রৎ 
ও স্বপ্ন রূপে পরিণত হয়, তখন সঙ্গে সঙ্গে আবার 
সেই ভেদভ্ভানও আসিয়! উপস্থিত হয়, এবং সেই 
ভেদজ্ঞানের অনিবার্য ফল স্বরূপ যে দুঃখ ভোগ-__ 
তাহাও আমাদের হইতে থাকে। ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন 
হইতেছে যে, ভেদজ্ঞান লুপ্ত হইলে দুঃখও নিবৃত্ত হয়, 
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এবং ভেদজ্ঞান থাকিলেই ছুঃখ উৎপন্ন হয়। তাহাই 
যদ্দি হইল, তবে ইহাও সিদ্ধ হইতেছে যে,_-একেবারে 
যাবতীয় ছুঃখের হস্ত হইতে যিনি পরিত্রাণ পাইতে 
ইচ্ছা করেন, তীহার পক্ষে, যাহাতে ভেদজ্ঞান লুপ্ত 
হয়, বা ভেদজ্ঞানের উপর যে আমাদের প্রামাণ্য বুদ্ধি 
আছে--তাহা যাহাতে লুপ্ত হয়, তাহারই উপায় 
অনুসন্ধান করা অবশ্য কর্তব্য । 

সে তেদজ্ঞান_বা ভেদজ্ঞানের উপর প্রামাণ্য 
বুদ্ধি-কিসে লুপ্ত হয়? অভেদজ্ঞান বা অদ্বৈত 
ভাবনাই সেই তেদবুদ্ধি লোপের কারণ_জ্ভাতা, জ্ঞান, 
ও জ্ঞেয়__এই তিনটা বস্তুর মধ্যে বাস্তবিক কোন প্রকার 
ভেদ নাই, সেই অখণ্ড প্রকাশময় আত্মাই অজ্ঞানের দ্বারা 
আবৃত হইয়া থাকে, এবং সেই অজ্জঞানেরই বিক্ষেপ- 
শক্তিরপ্রভাবে, সেই আত্মা__জ্ঞাতা, জ্ঞেয়,। এবং 
জ্ভানরূপে বিভক্ত হইয়া প্রকাশ পাইয়৷ থাকে । শুক্তির 
আবরক অজ্ঞান যেমন শুক্তিকে রজতরূপে প্রকাশিত 
করিয়৷ থাকে মাত্র, কিন্তু, শুক্তি বাস্তবিক রজত হইতে 
পারে না। সেইরূপ, অজ্ঞানও সেই অখণ্ড--এক-_ 
প্রকাশময় আত্মাকে, জ্ঞাতা জ্ঞেয় এবং জ্ঞানরূপে বিভক্ত 
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করিয়া ব্যবহারের গোচর করিয়! দিতেছে, বাস্তবিক 
কিন্তু, সেই প্রকাশাত্মা এক ও অভিন্ন । এই প্রকার 
জ্ঞান আমাদের হৃদয়ে যতই দৃঢ় রূপে বদ্ধমূল হইবে, 
ততই আমাদের ভেদবুদ্ধির উপর অবিশ্বাস জন্মিবে, 
এই ভাবে--ভেদবুদ্ধির উপর নির্ভর বা প্রামাণ্য বুদ্ধি 
যখন আমাদের একেবারে বিলুপ্ত হইবে, তখন আমাদের 
আর দুঃখ উৎপন্ন হইবে না, দুঃখের কারণ ভেদ- 
জ্ঞান বা ভেদ জ্ঞানের উপর প্রানাণ্য বুদ্ধি-_তাহাই 
যদি বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে, ভেদ জ্ঞান উৎপন্ন 
হইলেও আমাদের দুঃখ ভোগ হইবে না। ভেদ 
জ্ঞানের একেবারে লোপ--এই দেহ থাকিতে 
সম্ভবপর না হইলেও, ভেদ জ্ঞানের উপর নির্ভর 
বা প্রামাণ্য বুদ্ধির লোপ করা অসম্ভব নহে। 
মায়াবাদের পূর্বোক্ত প্রকার যুক্তিগুলির অনুশীলন 
করিতে করিতে_ আমাদের ভেদ জ্ঞানের প্রতি প্রামাণ্য 
বোধ ঝা নির্ভর ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া আসে, এই ভাবে 
ক্রমে সেই ভেদ জ্ঞানের উপর প্রামাণ্য খুদ্ধির একে- 
বারে বিলয় হইলে--আমরা এই জীবনেই, সর্বপ্রকার 
দুঃখ ভোগ হইতে পরিত্রাণ লাভ করিতে স্মর্থ হইতে 
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পারি, এই প্রকার অবস্থাকেই মায়াবাদিগণ জীবন্মুক্তের 
অবস্থা বলিয়া থাকেন। তাহারা ইহাও বলিয়। থাকেন 
যে,_দর্শনশীতন্্র আলোচনার ইহাই ফল। ইচ্ছা করিলে 
জগতের প্রত্যেক চিন্তাশীল মনুষ্য__দর্শন শাস্ত্রের 
সম্যগনুশীলনের প্রসাদে-_এই প্রকার জীবন্মুক্তি লাত 
করিতে পারেন । অনেক চিন্তাশীল মনীষী এইগ্রকার 
জীবন্মুক্তি লাভ করিয়া, সংসারের যাব দুঃখ হইতে 
পরিত্রাণ লাভ করিয়াছেন_ ইহার প্রমাণ--এ পুণ্য 
ভূমি ভারতে ছুর্লভ নহে। ইহা যদি দুর্লভ ব! 
আকাশকুস্ুমকল্প হইত, তাহা হইলে, এ ভারতে 
ন্যাস ব। চতুর্ধাশ্রম-_সনাতন হিন্দুধন্মের মধ্যে 
উৎকুষ্ট সাধন বলিয়। ব্যবস্থাপিত হইতে পারিত না। 
স্থখ ও দুঃখ এই ছুইটী সর্ববানুভভব সিদ্ধ বস্তুই 
সমগ্র জীব জগতের প্রবর্তক। ক্ষুদ্রতম কাঁটাণু 
হইতে প্রকাগুদেহ-_পর্ববতাকার এরাবত পর্যান্ত 
__জীব যাহা কিছু করে, তাহা কিসের জন্য ? সুখের 
আশা! এবং দুঃখের পরিহারেচ্ছা, এই ছুইটী কারণ 
ছাড়া জীব নিবহের প্রবর্তন আর কে করাইতে 
পারে ?__কেহই নহে। ইহা কে না বুঝে? আমি 
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কাঁ্ধ্য করি, হয় স্থখের আশায়, না হয় ছুঃখ নিবারণের 
ইচ্ছায়, যে কাধ্য করিলে, আমার স্থুখ লাভের 
সম্ভাবনা নাই, ব| যে কাধ্য করিলে, আমার কোন না 
কোন একটা ছুঃখ মিটিবার সম্ভাবনা নাই, সে কার্ধ্য-_ 
আমি জানিয়া শুনিয়া ইচ্ছাপুর্ববক কখনই করি না। 
এই স্বতঃসিদ্ধ নিয়মান্ুসারে চলিতে চলিতে মানুষ 
যাহা কিছু করিয়াছে--তাহার দ্বারা সকল সময়ই 
যে মানুষের চরিতার্থতা হইয়াছে, তাহ বলিতে পারা 
যায় না, কারণ, এজগতে কত লোক কতপ্রকারে সুখী 
হইবার জন্য কত কিন করিতেছে, কিন্তু তাই বলিয়া, 
সকলেই কি নিজের ইচ্ছানুসারে স্থখলাভে সমর্থ 
হইয়াছে ?-কত লোক-_কত ভাবে - বর্তমান বা 
অনাগত ছুঃখের হস্ত হইতে পরিব্রাণ লাভ করিবার 
জন্য কত অসাধ্য কাধ্য করিতেছে, তুমি কি বলিতে 
পাঁর ?-_-তাহারা সকলেই সে কার্যের ফলে তাহাদের 
সেই ভীষণ দুঃখের করাল গ্রাস হইতে মুক্তি লাভ 
করিতেছে ? কখনই না--মানুষ আশার ছলনায় 
কার্ধ্য করে এই মাত্র_কিন্তু আশাকে পরিপূর্ণ করি- 
বার শক্তি মানুষের হস্তগত নহে, কারণ, মানুষের 
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জান সীমাবদ্ধ! মানুষের ভাবনাশক্তি নিতান্ত 
পরিচ্ছিন্ন, আবার সেই পরিচ্ছিন্ন জ্ঞানও যে সকল, 
সময়ে যথার্থ, তাহা নহে।- অনেক সময়ে, মানুষ যে 
বস্্রটাকে যে ভাবে ভাবিয়া থাকে, সে বস্তটা 
যে ঠিক সে ভাবের নহে-ইহা! কে না জানে? 
মানুষ সময়ে সময়ে-_এক গাছ! দড়িকে সাপ ভাবিয়৷ 
ভয়ে পলাইতে গিয়৷ হাত প1 ভাঙ্গিয়! বসে, সে 
মরুমরীচিকায় জলের ভ্রাস্তিতে ঘুরিতে ঘুরিতে অজ্ঞান 
হইয়। পড়ে ও সময়ে সময়ে মৃত্যু মুখেও পতিত হয়। 
এই মানুষের জ্ঞানের পরিচ্ছিম্নতা ও অযথার্থতাকে দূর 
করিয়া-_অপরিচ্ছিন্ন ও যথার্থ জ্ঞান অর্জন করিবার 
উপায়েরই নাম মায়ীবাদ। 


পর 


উপসংহার । 


পুণ্যতূমি ভারতবর্ধই_-এই মায়াবাদের উৎপত্তি- 
ক্ষেত্র । বাবিলন, আসীরিয়া, ইজিপ্ট, গ্রাস ও রোমে যখন 
সভ্যত৷ সূর্য সম্যক্‌ উদিত হয় নাই, তাহারও অনেক 
পূর্বেবে আমাদের পূর্ববপুরুষগণ গাহিয়া গিয়াছেন__ 
“যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ” 
যে জানিয়াছে,--জগতের মুলতত্ব জ্ঞেয় নহে, সেই 
বুঝিয়াছে। আর-_যে ভাবে, জগতের মূলতন্ব জ্ঞেয়, 
সে বুঝিতে পারে না । 
এক কথায় বলিতে গেলে-_এই স্বকীয় অজ্ঞতার 
জ্ঞানই মানবীয়জ্ঞানের চরম সীম! ! এই অভ্ভরতার জ্ঞানই 
দার্শনিক সিদ্ধান্তের মূল তিত্তি। ইহারই স্থাপনের 
জন্য__বহু সহত্রবর্ষ পুর্বেব ভারতীয় দার্শনিক খধিগণ 
যে প্রমাণতত্ব এই ভারতে প্রচার করিয়াছেন, জগতের 
যাবতীয় দর্শনশান্ত্র-- তাহারই ব্যাখ্যা ছাড়! আর কিছুই 
নহে। তবে অনেক স্থলেই সে ব্যাখ্যা অসম্পূর্ণ 
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অথব৷ বিকৃত, আবার কোথায়ও বা এঁব্যাখ্য অনে- 
ংশে মূলানুগত, এইমাত্র প্রভেদ। ্‌ 
এই মায়াবাদই ভারতীয় বিদ্ভারত্বরাজির মধ্যে 
সর্ববাপেক্ষ। সমুজ্ল, এই সমুজ্্বল রত্বের স্ুশীতল 
জ্যোতিতে আত্মার অন্ধকার দূর করিয়া শাস্তিলাভ 
করিতে হইলে ইহার নিকটবত্তী হইতে হয়, কিন্তু 
'স্কৃতভাষায় বিশেষ ব্যুৎ্পন্তিলাভ করিতে না 
পারিলে ইহার নিকটবত্তী হওয়া অসম্তব। নান 
কারণে -সকলের পক্ষে সংস্কৃত ভাষায় বিশেষ 
বযুৎপত্তিলাভ--বর্তমান সময়ে সম্ভব নহে। অথচ 
-বঙ্গভাষা উন্নতির মুখে অগ্রসর হইলেও ইহা! 
দার্শনিকভাষার মধ্যে এখনও পরিগণিত হইতে পারে 
নাই। এই কারণে-_মাতৃভাষার সাহায্যে ভারতীয় 
সভ্যতার গৌরব-_এই মায়াবাদের প্রকৃত তত্ব বুঝিবার 
বা বুঝাইবার জন্য অনেকের আন্তরিক আগ্রহ 
থাকিলেও, কোন বিশেষ ফললাভ হইতেছে না। 
আমাদের মাতৃভাষায় ভারতীয় দার্শনিক পরিভাষাগুলির 
প্রচার_ দেশে যাহাতে প্রচুর পরিমাণে হয়, তাহার 
জন্য, যে সকল মহামহোপাধ্যায় পঞণ্ডিত-_-এ পর্যন্ত 


১৪০ মায়াবাদ। 


অল্পবিস্তর প্রবত্ব করিয়াছেন, আমি-_তাহাদেরই পদাঙ্ক 
অনুসরণ করিয়া, এই ক্ষুত্র পুস্তকখানি সাধারণের 
সম্মুখে প্রকাশ করিলাম। আশা করি, সহৃদয় পাঠক 
আমার উদ্দেশ্য হৃদয়ঙ্গম করিয়া, এ বিষয়ে যে সকল 
ক্রটি ঘটিয়াছে, তাহা মার্জজন! করিতে বিমুখ হইবেন না। 





মহিয়াঢ়া গাধারণ গৃন্তকানয় 
নিষ্ারিত টিনের গরিটয় গল্ 


বর্গ সংখা! পরিগ্রহণ সংখ্য।.************ ৮৮১ 

এই পুস্তকখানি নি/য় নির্ধারিত দিনে অথব৷ তাহার পু 
গ্রন্থাগারে অবশ্য ফেরত দিতে হইবে। নতুবা! মাসিক ১ টাক হিসা। 
জরিমান! দিতে হইবে । 


নির্ধারিত দন নির্ধারিত দিন র নির্ধারিত দিন ৰ নিদ্ধারিত 1 


শান 
॥ 
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